৯১৯৮৮ ফা থালা ৬০০৮৯। ০৬লন 


উনি ০ 


১৮১1৮৪১77৮8 ৯ নিয়মিত প্রকাশনার & ৮” বহর 
৯১১৪৩৬ এ ১০) এ ৬০০০৩ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পিয়ার মুখপত্র হি 
একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ৮০৮২ ০০০১০1 


৬/ ৬৬. ৪1.]81119111 91811181118 112. ০01 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৭ | সংখ্যা ১২ | রবিউস সানী*৩৯ _ জানুয়ারি'১৮ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহান্ধ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 

আততার্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন:  ০১৯৪৭-৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 1070001719811955115908210911.00] 
011019110090)211811.0010] (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 72584701471 1115747) 2174175 
17216175190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717720712, 77077 
140242776 0০০77119122411-2771711 1447101 (277 771907), 7160, 
:477957101191, ০771142972-4000, 73472177951. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' পিয়া কতক আল জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুদ্িত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকের্ট (য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 
সমকালীন 
প্রসঙ্গ: থার্টি ফার্স্ট নাইট উদ্যাপন 
___ সাইফুল্লাহ মনসুর 
পবিত্র ভূমি জেরুজালেম নিয়ে ইহুদি চক্রান্ত 
___ তানভীর আহমদ 
ধর্ষণ প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার কারণ ও প্রতিকার 
-___ হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 
বয়ান ও ধর্ম-দর্শন [] 
সিরাতে মুসতাকীমের সন্ধানে 
___ মাওলানা ছৈয়দ আলম আরমানী (দা. বা.) 
ইলমে দীনের গুরুতু ও ফযীলত 
___ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 
মাতা-পিতার ওপর ছেলে-মেয়ের হক 
___ মাওলানা আবদুল বাসেত খান সিরাজী 
মা-বাবার মৃত্যুর পর করণীয় আমলসূমহ 
___ হাবিবুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল 
সমকামিতা কী? ধর্ম ও আইন কী বলে? 
___ মুহাম্মদ আযীম ও মুহাম্মদ আল-মুনাজ্জিদ 
মহাজীবন [ 
হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান রেহ.): 
জাতিসত্তার অন্যতম নির্মাতা 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি [এ 
আসুন পড়তে শিখি 
__ মাহফুষ আহমদ 


নিয়মিত বিভাগ [ 


[1 


০২ 


০৩ 


০৫ 


০৮ 


১১ 


১৪ 


১৭ 


২২ 


২৭ 


৩৭ 


৪১ 


সমস্যা ও সমাধান [2 ৩৩। কবিতা [॥ ৪৩। 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [এ ৪৪ । আল-জামিয়ার দিন-রাত [এ ৪৭। 


গত ৬ ডিসেম্বর'১৭ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্প প্রায় 
৭০ বছরের মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি লঙ্ঘন করে জেরুজালেমকে 
ইসরাইলের রাজধানীর স্বীকৃতি দিয়েছেন। এর নেপথ্যে 
রয়েছে ইহুদী তোষণ এবং মার্কিন খিস্টান ধর্মাবলম্বীদের 
সমর্থন আদায় । ১৯৪৮ সালে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েল 
প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রই জেরুজালেমকে 
তাদের রাজধানীর স্বীকৃতি দিল। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৫ কোটি 
খরিস্টান ধর্মাবলম্বীর মানুষের বসবাস। বাইবেলের 
ভবিষ্যদ্বাণীর উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। এক পরিসংখ্যান 
মতে, ৮২ ভাগ শ্বেতাঙ্গ খিস্টান বিশ্বাস করে যে, 
ইসরাইলের ব্যাপারে প্রভু ইহুদিদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । 
মাত্র ৪০ ভাগ মার্কিন ইহুদি বাইবেলের এই বাণীকে বিশ্বাস 
করে । মুসলিম, খিস্টান ও ইহুদিদের কাছে পবিত্র নগরী 
জেরুজালেম । এটাকে রাজধানী হিসেবে চায় ইসরায়েল ও 
ফিলিস্তিন উভয়ই । 

১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর থেকে 
জেরুজালেমে মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলোর জিম্মাদার 
জর্ডান, সৌদি আরব, ফিলিস্তিন ও তুরস্ক এ বিষয়ে ডোনাল্ড 
ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেছে, জেরুজালেমকে ইসরায়েলের 
রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতির পরিণতি হবে “মরণ ছোবল' ও 
“ভয়াবহ” । এই সিদ্ধান্ত “চরম সীমা' অতিক্রম করবে এবং 
মধ্যপ্রাচ্য শাস্তি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে । 

এ ইস্যুতে বাংলাদেশের ভূমিকা স্পষ্ট, দ্যর্থহীন ও মুসলিম 
উম্মাহর স্বার্থের অনুকূলে । তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসির 
বিশেষ সম্মেলনে বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি 
এডভোকেট মো. আবদুল হামিদ বলেন, 'আমরা বিশ্বাস 
করি, যুক্তরাষ্ট্রের ওই বৈরী সিদ্ধান্তের পর ওআইসি চুপ করে 
বসে থাকতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের ওই সিদ্ধান্ত ভয়াবহ 
পরিণতি ডেকে আনতে পারে । মুসলিম বিশ্বে নতুন করে 
ক্ষোভের আগুন জালিয়ে দেওয়া হলে তা সহিংস উগ্ববাদকে 
আরও উসকে দিতে পারে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার 
জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে ॥ 


জানুয়ারি*১৮ 


জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ৪৬৭ নম্বর প্রস্তাবে 
জেরুজালেমের রাষ্ট্রীয় পরিচয় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত বাতিল 
ঘোষণা করা হয়েছিল। আর ৪৭৮ নম্বর প্রস্তাবে 
ইসরায়েলকে ওই ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন বন্ধা] করে 
জেরুজালেমের আইনি পরিচয় এবং জনমিতিক বৈশিষ্ট্য 
বদলে দেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল। 
আমেরিকা ও ইসরাইল এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে চলেছে। 
বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান যারা 
আমেরিকার অন্যতম মিত্র হিসেবে পরিচিত বিশেষভাবে 
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও পোপ ফ্রান্সিস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ফোন 
করে এ বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান 
জানান এবং জাতিসংঘ প্রস্তাবনা অনুসারে জেরুজালেমের 
মর্ষাদা সমুন্নত রাখার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। 
প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্পের স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান করেছে 
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ । ওই স্বীকৃতি “অকার্যকর' 
এবং তা বাতিল করা হোক লেখা ওই প্রস্তাবের ওপর 
সাধারণ পরিষদে ভোট হয়। ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান 
করে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন ১২৮টি দেশের প্রতিনিধিরা, 
ভোটদানে বিরত থেকেছে ৩৫টি দেশ, আর বিপক্ষে ভোট 
পড়েছে নয়টি । ভোটাভুটির আগেই যুক্তরাষ্ট্র হুমকি দিয়ে 
বলেছে, এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়া দেশগুলোকে 
দেখে নেওয়া হবে। 

আমেরিকাকে বুঝতে হবে গোটা দুনিয়ার মানুষ তাদের 
পক্ষে নেই। আমরা অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত বাতিলে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করার জন্য বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের 
প্রতি জোর আহ্বান জানাই । “জোর যার মুন্ুক তার' এ 
নীতি কার্যকর থাকলে বিশ্বে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও সহিংসতা 
ছড়িয়ে পড়বে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ নিয়ে শান্তিপূর্ণ 
সহবস্থান ও গ্রীতিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়বে । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


মুসলমানদের জন্য নয়। মহান আল্লাহ 


825১1401054) 


একমাত্র মনোনীত দীন হচ্ছে 
ইসলাম ।”* 


বাংলাদেশের ৯৭ ভাগ মানুষের দীন 
হচ্ছে ইসলাম, তাই সংবিধানের ২ 
নম্বর ধারায় বর্ণিত রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের 
স্বীকারের পরিপ্রেক্ষিতে 
সংস্কৃতি থার্টিফার্স্ট নাইটসহ কোনো 
ইসলাম বিরোধী কাজ গ্রহণযোগ্য হতে 
পারে না ৯৭ ভাগ মুসলমানের দেশের 
সরকারের জন্য দায়িত-কর্তব্য হচ্ছে- 
সরকারিভাবে থার্টিফার্স্ট নাইটসহ 
সকল ইসলাম বিরোধী কাজ বন্ধ করে 
দেয়া এবং সরকারিভাবে থার্টিফার্ 
নাইটসহ সকল ইসলাম বিরোধী কাজ 
থেকে মুসলমানদের বিরত রাখা । 


ইসলামের থার্টি ফার্স্ট নাইট 
ও ১ জানুয়ারি নেববর্ষ) পালন 
ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ পাকের তরফ 
থেকে আল্লাহ পাকের হাবীব হুযূর পাক 
(সা.)-এর প্রতি ওহীর সা 
নাধিলকৃত, একমাত্র রপূর্ণ, 
অন্ত্টিপ্রাপ্ত, নিয়ামতপূর্ণ, অপরিবর্তনীয় 
ও মনোনীত দীন। যা কিয়ামত পর্যন্ত 
বলবত থাকবে । যে প্রসঙ্গে আল্লাহ 
পাক সুরা আলে ইমরানের ১৯ নম্বর 
আয়াত শরীফে বলেন, 
০০০৮6415 
“নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহ পাকের 
কাছে একমাত্র দীন ।” 
আল্লাহ পাক সুরা আল-মায়িদার ৩ 
নম্বর আয়াত শর আরও ইরশাদ 
করেন, 


জানুয়ারি'১৮ 


১৫৫৯5 2৩5 
“আজ আমি তোমাদের দীনকে (দীন 
ইসলামকে) কামিল বা পরিপূর্ণ করে 
তোমাদের প্রতি আমার 
নিয়ামত তামাম বা পূর্ণ করে দিলাম 
এবং আমি তোমাদের দীন ইসলামের 
প্রতি সন্তুষ্ট রইলাম ।” 
আল্লাহ পাক দীন ইসলামকে শুধুমাত্র 
পরিপূর্ণ সন্তষ্টিপ্াপ্ত ও নিয়ামতপূর্ণ 
করেই নাযিল করেননি সাথে সাথে দীন 
ইসলামকে মনোনীতও করেছেন । তাই 
দীন ইসলাম ব্যতীত অন্য সমস্ত ধর্ম যা 
ওহী দ্বারা নাধিল করা হয়েছিল যেমন, 
তাওরাত শরীফ, যাবুর শরীফ, ইনজীল 
শরীফ ও ১০০ খানা এবং 
মানবরচিত মতবাদ যা পূর্বে ছিল এবং 
বর্তমানে যা রয়েছে ও ভবিষ্যতে যা 
হবে সেগুলোকে তিনি বাতিল ঘোষণা 


করেছেন। 

হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, 
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গে 
হযরত জাবির (রাযি.) হুযুর পাক 
(সা.)-এর হতে বর্ণনা করেন যে, 
একদিন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাষি.) হুযুর পাক (সা.)-এর নিকট 
এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সা.)! 
আমরা ইহুদীদের থেকে তাদের কিছু 
ধর্মীয় কথা শুনে থাকি যাতে আমরা 
আশ্চর্যবোধ করি, এর কিছু আমরা 
লিখে রাখবো কি? হুযুর পাক (সা.) 
তিনি বললেন, “তোমরাও কি দ্বিধাদ্বন্দে 


রয়েছ? যে রকম ইহুদী-নাসারারা 
দ্বিধাদ্বন্বে রয়েছে? আমি 
তোমাদের নিকট পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল ও 
পরিষ্কার দীন নিয়ে এসেছি। হযরত 
মুসা আ.)ও যদি দুনিয়ায় থাকতেন, 
তাহলে তাকেও আমার অনুসরণ 
করতে হতো ।”ঃ 


থার্টি ফার্স্ট নাইট ও ১ জানুয়ারি 
পালনের ইতিহাস 

ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী খিস্টপূর্ব ৪৬ 
ইংরেজি নববর্ষ উৎসবের প্রচলন করে 
১ জানুয়ারি পালনের ইতিহাস 
ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পহেলা 
জানুয়ারি পাকাপোক্তভাবে নববর্ষের 
দিন হিসেবে নির্দিষ্ট হয় ১৫৮২ সালে 
গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের পর 
ধীরে ধীরে শুধু ইউরোপে নয় সারা 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রেগরিয়ান 
ক্যালেন্ডার [খিস্টানদের তথাকথিত 
ধর্মযাজক, দুশ্চরিত্র যোর বিয়েবহির্ভূত 
একটি সন্তান ছিল] পোপ গথ্েগরির 
নামানুসারে যে ক্যালেন্ডার) অনুযায়ী 
নববর্ষ পালন করা হচ্ছে। ইরানে 
নববর্ষ বা নওরোজ শুরু হয় পুরনো 
বছরের শেষ বুধবার এবং উৎসব 
চলতে থাকে নতুন বছরের ১৩ তারিখ 


পরাক্রমশালী সম্রাট জামশিদ খিস্টপূর্ব 
৮০০ সালে এ নওরোজের প্রবতন 
করেছিলেন এবং এ ধারাবাহিকতা 
এখনো পারস্য তথা ইরানে নওরোজ 
এতিহ্যগত নববর্ষের জাতীয় উৎসব 
পালিত হয়। ইরান হতেই একটি 
সাধারণ বি ধারা বহন করে মধ্য 
প্রাচ্যের বিভিন্ন মুসলিম দেশ এবং 
ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ করে। 
মেসোপটেমিয়ায় এ নববর্ষ শুরু হতো 


আত্তার্ভহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


নতুন, টাদের সঙ্গে। ব্যাবিলনিয়ায় 
নববর্ষ শুরু হতো মহাবিষববের দিনে 
২০ মার্চ। ত্যাসিরিয়ায় শুরু হতো 


বছর শুরু হতো 
ঘিকদের নববর্ষ শুরু হতো হরসটপূর্ব 
পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত ২১ ডিসেম্বর 
রোমান প্রজাতন্ত্রের পঞ্জিকা অনুযায়ী 
নববর্ষ শুরু হতো ১ মার্চ এবং খ্রিস্টপূর্ব 
১৫৩-এর পরে ১ জানুয়ারিতে 
ইহুদিদের নববর্ষ বা রোশ হাসানা শুরু 
হয় তিসরি মাসের প্রথম দিন গোড়া 
দিন। মোটামুটিভাবে তিসরি মাস হচ্ছে 
৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর 
মধ্যযুগে ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে 
নববর্ষ শুরু হতো ২৫ মার্চ, তারা 
ধারণা করতো, এদিন দেবদূত 
গ্যাব্রিয়েল যিশুমাতা মেরির কাছে যিশু 
খ্রিস্টের জন্মাবার্তা জ্ঞাপন করে 

ংলো-স্যাকসন ইংল্যান্ডে নববর্ষের 


ধর্মীয় অনুষঙ্গ মনে করে এবং একে 
নওরোজ বা নতুন দিন বলে অভিহিত 
করে। 

ফসলী সনের নববর্ষ হিন্দুদের খাছ 
ধর্মীয় উৎসবের দিন। এর আগের দিন 
তাদের চৈত্র সংক্রান্তি। আর পহেলা 
বৈশাখ হলো ঘটপুজার দিন। 


হযরত ইমাম আবু হাফস কবীর (রহ.) 
বলেন, নওরোজ বা নববর্ষ উপলক্ষ্যে 
যদি কেউ একটা ডিমও দান করে তার 
৫০ বছরের আমল থাকলে তা বরবাদ 
হয়ে যাবে । অর্থাৎ নওরোজ পালনের 
কারণে তার জিন্দেগির সমস্ত আমল 
বরবাদ হয়ে যাবে 
আজকে অনেক মুসলমান থার্টি ফার্ট্ট 
নাইট পালন করছে। ইংরেজি নববর্ষ, 
পালন করছে । আর এতে করে তারা 
বিজাতি ও বিধর্মীদের সাথেই মিল মিশ 


দিন ছিল ২৫ ডিসেম্বর। পহেলা 


রাখছে। তাদেরই অনুসরণ অনুকরণ 


জানুয়ারি পাকাপোক্তভাবে নববর্ষের 


করছে। 


দিন হিসেবে নির্দিষ্ট হয় ১৫৮২ সালে 
গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের পর 
ধীরে ধীরে শুধু ইউরোপে নয় সারা 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রেগরিয়ান 
ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নববর্ষ পালন করা 
হচ্ছে। 
বাদশাহ আকবরের ফরমান অনুযায়ী 
আমীর ফতেহ উল্লাহ শিরাজী উডভাবিত 
বাংলা ফসলি সাল চালু হয় ১০ মার্চ 
১৫৬৩ সালে। 
গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা 
হলেও রাজস্ব আদায়ে ও অভ্যন্তরীণ 
ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলা সাল তথা 
ফসলী সন বেশি ব্যবহার করা হতো । 
বর্ষবরণের সাথে ধর্মীয় বিশ্বাস অনুভূতি 
যোগটা সে শুরু থেকেই ছিলো বা 
আলোকেই তা করতো। অথবা 
বর্ষধরণকে তাদের বিশেষ ধর্মীয় 
আচার বলে বিশ্বাস করতো । মজুসি বা 
অগ্নিউপাসকরা এখনো বর্ষবরণকে 
সরকারিভাবেও ব্যাপক জীকজমকভাবে 
পালন করে থাকে । একে তারা তাদের 


ইংরেজ আমলে হয়, 


কালাযুল্লাহ শরীফে ইরশাদ হয়েছে, , 
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“নিশ্চয়ই সমস্ত প্রাণীর মাঝে আলহির 
নিকট কাফিররাই নিকৃষ্ট, যারা ঈমান 
আনেনি ।” 

আর ইংরেজি নববর্ষ পালনের দ্বারা সে 
কাফিরদেরই অনুসরণ-অনুকরণ করা 


য। 

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 

3) পু 4 4১50 43:46 এ ১৪৩৪ 
তি (৪ কি 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) 

থেকে বর্ণিত। আল্লাহ পাকের হাবীব 

হুযুর পাক (সা.) ইরশাদ করেন, “যে 

ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখে, 

সে তাদের দলভুক্ত এবং তার হাশর- 

নশর তাদের সাথেই হবে ।” 

ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে যে, সব 

নববর্ষের প্রবর্তকই বিধর্মীরা। তাই 

ইসলাম নববর্ষ পালনকে কখনোই 

উৎসাহিত করে না। 


বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী 
থার্টি ফার্স্ট নাইট ও ১লা জানুয়ারি 
(নববর্ষ) পালনের বৈধতা 

সংবিধানের ৩ নম্বর ধারায় বলা 
হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা 
সে পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ইংরেজি 
ভাষাসহ বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষার 
উর্ধ্বে যেমন রাষ্ট্রভাষা বাংলার মর্যাদা 
ও প্রাধান্য তেমনি সংবিধানের ২ নম্বর 


মূলকথা হলো সংবিধানের ২ নম্বর 
ধারায় বর্ণিত রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম-এর 
স্বীকারের প্রেক্ষিতে বিজাতীয় সংস্কৃতি 
থার্টি ফাস্ট নাইটসহ কোন ইসলাম 
বিরোধী কাজ গ্রহণযোগ্য হতে 
পারেনা । ৯৫ ভাগ মুসলমানের দেশের 
সরকারের দায়িতৃ-কর্তব্য হচ্ছে, 
সরকারিভাবে থার্টি ফাস্ট নাইটসহ 
সকল ইসলাম বিরোধী কাজ বন্ধ করে 
দেয়া এবং সরকারিভাবে থার্টি ফাস্ট 
নাইটসহ সকল ইসলাম বিরোধী কাজ 
থেকে মুসলমানদের বিরত রাখা অর্থাৎ 
মুসলমানদেরকে ইসলাম পালনে বা 
ইসলামের উপর ইস্তিকামত থাকার 
ব্যাপারে সর্বোতভাবে সহযোগিতা 
করা 
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সংলগ্ন অঞ্চল । ১৯৪৮ সালে ইহুদিরা 
নিজেদের স্বাধীনতা দাবি করে দখল 
করতে শুরু করে আশপাশের এলাকা । 
ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ 


তারপর থেকে দশকের পর দশক ধরে 
এই অঞ্চলে চলছে সহিংসতা । 


১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের 
পর জেরুজালেম জর্ডানের নিয়ন্ত্রণে 
আসে। এখানে বসবাস করা ইহুদি 
বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু 
১৯৬৭ সালের পর সব বদলে যায় এক 


থেকে গাজা তীর ও সিনাই উপত্যকা 
দখলে নিয়ে নেয়। এই যুদ্ধের 
সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে ওই অঞ্চলে । 
কারণ, একই সময় জর্ডানের কাছ 
থেকে ইসরায়েল দখল নেয় পশ্চিম 
তীর ও পূর্ব জেরুজালেম । অর্থাৎ এ 
বাকি অংশসহ পুরনো শহর দখল করে 
নেয় এবং পশ্চিম অংশের সঙ্গে 
একীভূত করে পুরো এলাকাকে 
ইসরায়েলের অন্তর্গত করে ফেলে। 
বর্তমানে পুরো এলাকাটি ইসরায়েলের 
নিয়ন্ত্রণে । জেরুজালেমকে ইসরায়েল 


ইসরায়েল। সিরিয়ার কাছ থেকে নেয় 
গোলান উপত্যকা । যুদ্ধ আর থামেনি । 


ধীরে দখলে নিয়ে যাওয়ার এই 
ইতিহাস কারও অজানা নয়। বিভিন্ন 
যুদ্ব-বিদ্রোহে ঘর হারানো ইহুদিরা 
ফিলিস্তিনের একাংশের দখল নিয়ে এই 
টানাপড়েনের শুরু হয়। মুসলমানরাও 
তাদের স্বাধীন ভূমির দাবিতে 
সোচ্চার । ইহুদি ও খিস্টান সম্প্রদায়ের 
এক্যবদ্ধ আগ্ৰাসস ওই অঞ্চলে 
মুসলমানদের জীবন আরও জটিল ও 
সংকটময় করে তুলে । জেরুজালেমকে 
দখলে রাখতে মরিয়া ইসরায়েল । নানা 
রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও অস্ত্রের শক্তিতে 


বিবেচনা করে। শরণার্থী হয়ে আসা 


নাটকীয় যুদ্ধে। সেই যুদ্ধের স্থায়ীতৃকাল 
ছিল মাত্র ৬ দিন। ১৯৬৭ সালের 


হাত থেকে জেরুজালেমসহ 
ফিলিস্তিনের বড় অংশই আজ 


শান্তি এখন স্বপ্ন। 
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থেকে জেরুজালেম ছিনিয়ে 
নেওয়ার ইতিহাস 

জেরুজালেম নিয়ে যুদ্ধ, সংঘাতের 
ইতিহাস হাজার বছরের । বিভিন্ন ধর্মের 
শাসকদের হাতে এই অঞ্চলের 
শাসনভার ছিল। প্রায় তিনটি ধর্মের 
পবিত্র ভূমি বলে সম্মানিত জেরুজালেম 
শাসকদের কাছে মূল্যবান ও গুরুতৃপূর্ণ 
ছিল। ১০৯৯ সালে প্রথম ক্রুসেডে 
খিস্টানরা জেরুজালেম দখল করে 
নেয়। দখল-বেদখলের এই রক্তক্ষয়ী 
ইতিহাস দীর্ঘায়িত হয়েছে। ১১৮৭ 
সালে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী 


ফিলিস্তিনের এতিহাসিক শহর 


জেরুজালেমের পুরনো শহরে রয়েছে 


জেরুজালেম । বহু প্রাটীনকাল থেকেই 
গুরুত্ব মিশে রয়েছে এই শহরের 


আল-আকসা মসজিদ। মসজিদুল 
আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস ইসলামের 


সঙ্গে। মুসলিম, খিস্টান ও ইহুদিদের 


তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ। ইসলামের 


কাছে পবিত্র ভূমি বলে স্বীকৃতি পেয়েছে 
জেরুজালেম । ফিলিস্তিন শহর হলেও 
এখন জেরুজালেম ইসরায়েলের 
হাতে । অথচ ১৯৬৭ সালের আগেও 
এটি ছিল মুসলমানদের হাতে। 


বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী হজরত 
মুহাম্মদ (সা.) পবিত্র মেরাজের রাতে 
মসজিদুল হারাম থেকে আল-আকসা 
মসজিদে এসেছিলেন এবং এখান 
থেকে তিনি উধ্বাকাশের দিকে যাত্রা 


জেরুজালেমের পূর্বাংশ ছিল জর্ডানের । 
সে যাই হোক, ধর্মীয়ভাবে 


করেন। মুহাদ্দিসরা একমত যে, সম্পূর্ণ 
উপাসনার স্থানটিই নবী হজরত 


মর্যাদাসম্পন্ন জেরুজালেমে রয়েছে 


সুলায়মান (আ.) তৈরি করেছিলেন। 


পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস। ইহুদি 


আবার দখল করে নেন জেরুজালেম 
হাতে আসে 


ধর্মাবলম্বীরা এই অঞ্চলকে টেম্পল 


মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ 
এই মসজিদটি এখন ইসরায়েলের 


মাউন্ট নামেও ডাকে । জেরুজালেমে 


দখলে রয়েছে। ফিলিস্তিন, আরব 


জেরুজালেম প্রাচীন ইজিপ্ট, সিরিয়ার 
এই বাদশাহ সগৌরবে শাসন করেন এ 


মুসলমানদের পবিত্র আল-আকসা 
মসজিদ অবস্থিত, যা মুসলমানদের 


অঞ্চল। এরপর বেশ কয়েকবার যুদ্ধ- 
বিদ্রোহে শাসনভার পাল্টেছে 
জেরুজালেমের ভাগ্যও পাল্টে। ১৯ 


স্মতিবিজড়িত এবং সেখানে অনেক 


অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলোসহ বিশ্বের 
শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা ও ইতিহাস 
গবেষকরা বরাবরই আল-আকসা 


নবী এবং সাহাবার কবর রয়েছে 


মসজিদের দখল ছেড়ে দেওয়ার জন্য 


খিস্টান ধর্ম বিশ্বাসীদের কাছেও 


শতকে ইহুদিরা ইউরোপে অধিকার 


জেরুজালেমের আলাদা মর্ধাদা 


পেতে শুরু করল। মূলত তখন থেকেই 


রয়েছে। বেখেলহামে যিশুখিস্ট 


মুসলমান শাসকদের দখলে থাকা 


জন্গ্রহণ করেন বলেই তারা বিশ্বাস 


জেরুজালেম কেড়ে নেওয়ার নিকট 
অতীতে গল্পের শুরু । 
১৯০২ সালের মাঝে ৩৫,০০০ ইহুদি 


করেন। বাইবেলে বর্ণিত এই 
বেখেলহাম রয়েছে জেরুজালেম 
শহরের দক্ষিণাংশে। এই জায়গাটি 


চলে আসে ফিলিস্তিনে। এরপর 
পালাক্রমে আরও কয়েক লাখ ইহুদি 
শরণার্থী এই অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। 
যেটা এখন ইসরায়েল নামে পরিচিত। 
ইসরায়েল ১৯৪৮ সালে তাদের 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এরপর 
থেকেই নতুন করে আবার যুদ্ধ, 
সহিংসতার ইতিহাস লেখা শুরু । 
১৯৪৮ সালে প্রথমে অর্ধেকটা, ১৯৬৭ 
সালে বাকি অর্ধেকটার দখল করে 
ইসরায়েল। অস্ত্রেরে জোরে সমগ্র 
ফিলিস্তিনসহ জেরুজালেম ইসরায়েল 
দখল করে রাখে । 


মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের কাছে 
পবিত্র ভূমি বলে পেয়েছে 
জেকজলম। শহর 
এখন জেরুজালেম 
ই 
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খিস্টানদের কাছে তাই ধর্মীয়ভাবে 


ইসরায়েলি শাসককে অনুরোধ করে 
আসছেন। অস্ত্রের জোরে জেরুজালেম 
গোষ্ঠীগ্তলোও জেরুজালেমের দখল 
পেতে মরিয়া। এ কারণে দুই দেশের 
মধ্যে সংকট, যুদ্ধ ওই অঞ্চলের 
স্বাভাবিক জীবন, শান্তি নষ্ট করেছে। 
পবিত্র ভূমি জেরুজালেমের ইসলামী 


গুরুত্বপূর্ণ । তাছাড়া জেরুজালেমে 


এঁতিহ্য জবরদখলে আজ ইসরায়েলের 


ইহুদিদের পবিত্র ওয়েলিং ওয়াল 


মুঠোবন্দী। আল-আকসা মসজিদ 


অবস্থিত। এসব কারণেই বিভিন্ন ধর্মের 
অনুসারীদের কাছে জেরুজালেমের 
আলাদা ধর্মীয় গুরুত্ব ও মর্ধাদা 
রয়েছে। পবিত্র ভূমি বলে 
সময় শাসকরা জেরুজালেম দখলে 
রাখার চেষ্টা করেছেন। ইসরায়েলি 
সেনারা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর 
ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে এই শহর 
কেড়ে নেয়। ফিলিস্তিনিরা এরপর 
থেকেই জেরুজালেমের অন্যায় দখলের 
প্রতিবাদে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সত্থাম 
করে আসছে। 


আল-আকসা মসজিদ 


পাহারা দেয় ইসরায়েলি সেনারা । 


ট্রাম্পের খবরদারিতে সংকট চরমে 
ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হলেও তাদের 
দাবিকৃত জেরুজালেমকে_ রাজধানী 
হিসেবে কোনো রাষ্ট্রই স্বীকৃতি দেয়নি 
জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী 
ঘোষণা করায় যুক্তরাক্ট্রের প্রেসিডেন্ট 
ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে কয়েকদিন 
ধরেই আলোচনা-সমালোচনা চলছিল 
বিশ্বের শীর্ষ নেতা ও রাষ্ট্রনায়করাও 
মার্কিন প্রশাসনকে সতর্ক করছিলড় এ 


ধরনের বিতর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত 
নিতে। এমনকি জাতিসংঘের শীর্ষ 


পর্যায় থেকেও ট্রাম্পকে বলা হয়েছিল, 
এ ধরনের মন্তব্যে ইসরায়েল- 
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ফিলিস্তিনের মধ্যে সংকট আরও চরম 


মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরের কাজ শুরু 


রূপ নেবে । কিন্তু মিডিয়ার প্রবল সতর্ক 


করতে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে 
নির্দেশ দেন। জেরুজালেম 


দেখিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড 


ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে 


সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, জেরুজালেমকে 
ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি 
দেওয়ার সময় এসেছে। ট্রাম্পের 
বক্তব্য শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরই 


ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইসরায়েলের 
রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতির কথা 
বলেন। ইসরায়েলের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র 


যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্প 


তার ঘোষণার প্রশংসা করেন 


স্বীকৃতি দেওয়ার পর বিশ্বব্যাপী তীব্র 
সমালোচনা শুরু হয়েছে। 


ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট বেনইয়ামিন 
নেতানিয়াহু। তবে আন্তর্জাতিক 


কার্যত ফিলিস্তিনের বিদ্রোহী 


এমনকি ব্রিটেন, ফ্রান্স, সৌদি আরবের 


গোষ্ঠীগ্তলোকে উসকে দিয়ে পরিস্থিতি 
আরও নাজুক করে তুললেন ট্রাম্প 
বিশ্লেষকদের এই মতামত গুরুত্বের 


কূটনীতিকরা বলছেন, একেবারেই ভিন্ন 


মতো যুক্তরাক্ট্রের ঘনিষ্ঠ দেশগুলোও কথা। তাদের মতে, মার্কিন 
এই স্বীকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রেসিডেন্টের এ সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ 


এই সিদ্ধান্তকে “অযৌক্তিক আর 


ঘোষণার শামিল । ফিলিস্তিনের বিদ্রোহী 


সঙ্গে নিয়েছে বিশ্ববাসী । ফিলিস্তিনের 


“দায়িতৃজ্ঞানহীন, বলে বর্ণনা করেছে 


সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্কে আরও 


দল হামাস বলেছে, ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে 


সৌদি আরব । ফ্রান্স, জার্মানি আর 


নরকের দরজা খুলে দেবে । ট্রাম্পের এ 
সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আগে 
থেকেই সতর্ক বার্তা দিয়েছিলেন 


দূরত্ব তৈরি হলো। যখন আন্তর্জাতিক যুক্তরাজ্য জানিয়েছে, তারা ওই 
সম্প্রদায় বারবার যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে না। 
জানিয়েছে তখন ট্রাম্পের এমন ঘোষণা জাতিসংঘ মহাসচিব ত্যান্তোনিও 


স্পষ্টতই প্রমাণ করে, এই অঞ্চলের 


গুতেরেস বলেছেন, এটা খুবই গভীর 


দীর্ঘ বিদ্রোহ, আন্দোলন ও রক্তপাতের 


অনেক বিশ্বনেতা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের 
সঙ্গে এক ফোনালাপে ওই অঞ্চলের 


উদ্বেগের সময় । কারণ দিরাষ্ট্র সমাধান 


ইতিহাস আরও দীর্ঘায়িত করারই 


ছাড়া এর আর কোনো বিকল্প নেই। 


প্রচেষ্টা। সবাইকে অগ্রাহ্য করে 


আরব নেতারা ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট 
ইমানুয়েল ম্যাক্রো ট্রাম্পের এই 


তার ঘোষণায় ক্ষোভে ফুঁসছে 


জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী 


ফিলিত্তিন। প্রতিবাদে রাজপথে 


হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্প বলেন, 


পদক্ষেপ নিয়ে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ 
করেন ও তাকে তার সিদ্ধান্ত 


নেমেছে হাজারো ফিলিস্তিনি । ট্রাম্পের 


পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছিলেন । 


এই খবরদারি মন্তব্যে ইসরায়েল ও 


ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট 


জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী 
হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় 
এসেছে । অনেক আগেই এ সিদ্ধান্ত 


ফিলিস্তিনের মধ্যকার শান্তি প্রতিষ্ঠার 


মাহমুদ আব্বাসের মুখপাত্র ট্রাম্পকে 


প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা 
রয়েছে। হোয়াইট হাউসের 


নেওয়া উচিত ছিল । তার বিতর্কিত এই 
মন্তব্যের পর তিনি তেল আবিব থেকে 


ডিপ্রোমেটিক রিসেপশন রুম থেকে 
দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প বলেন, আমি এই 


সতর্ক করে বলেছিলেন, তার এই 
পদক্ষেপে অঞ্চলটিতে ভয়াবহ 
পরিণতি ডেকে আনবে । 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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ধর্ষণ প্রবণতা বেড়ে 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


দৈনিক খবরের কাগজ দৃঢ়ভাবে পড়লে 


মারফত আরো জানা যায়, ৬ মাস ধরে 


বোঝা যায় বর্তমান সমাজের অপরাধ 
জগতের চিত্র কি যে ভয়াবহ, সমাজের 


একটাই প্রশ্ন উচ্চারিত হচ্ছে যে, কেন 


আটকে রেখে ভাতিজীকে ধর্ষণ করেছে 
চাচা। এসব নৃশংসতার ঘটনা শুনলে 


রন্দ্রে রন্দ্রে নীতি নৈতিকতার অবক্ষয় 


এমন নাযুক পরিস্থিতি? এর কারণ কী? 
এর প্রতিকার কী? এর কারণ চিহিতি 


বিবেকবান ও সুস্থ মানসিকতার 


খুব দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে । খুন- 


লোকেরা অবাক না হয়ে পারবে না। 


করতে গিয়ে অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ 
বলেছেন, সমাজে এক ধরনের 


ধর্ষণ, যেনা-ব্যভিচার বেহায়াপানা 


পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যানুযায়ী চলতি 


ইত্যাদি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে 


বছররের জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাস 


মানব সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
আবশ্যিকভাবে আধুনিকতার ছোয়া 


পরিবর্তন এবং সর্বত্র আধুনিকতার রুচি 
বিরাজ করায় পশ্চিমা সংস্কৃতি ও হিন্দি 


পর্যন্ত সারা দেশে ধর্ষণ মামলা হয়েছে 


সংস্কৃতি এবং বিশ্বায়ণের ক্ষতিকর 


১৯৪৪টি এর মধ্যে শিশু ধর্ষণের ঘটনা 


লাগলেও বহুমুখী অপরাধ প্রবণতা 
বর্ণনাতীত হারে বেড়ে যাচ্ছে যে, 
বিভিন ধরণের অপরাধের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হারে যে অপরাধটি বেশি 
ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তাহলো, 
ধর্ষণ ও নারী নিযতিন। পত্রিকার পাতা 


প্রভাব, অবাধ তথ্য প্রবাহের দরুণ 


ঘটেছে ৩৫২টি । এছাড়া ২০১৬ সালে 


ইন্টারনেট, ফেসবুক, টিভির বিভিন্ন 


প্রতিমাসে গড়ে সারা দেশে ধর্ষণের 


চ্যানেলে যৌনউত্তেজনা পূর্ণ ছবি দেখে 


মামলা হয়েছে ৩৪০টি । ২০১৭ সালের 
প্রথম আট মাসে মামলা হয়েছে 


অনেকে লালসা চরিতার্থ করার পথ 


খুজে। 


১৯৪৪টি | এ হিসেবে ধর্ষণের মামলার 
সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। 


উল্টালেই ধর্ষণের লোমহর্ষক নিউজ 
নজরে পড়ে। যে কোন সময়ের 
তুলনায় বর্তমান সময়ে দেশে নারী ও 
শিশু ধর্ষণ মাত্রারিক্ত হারে বেড়ে 
গেছে। গত ১৮ অক্টোবর দৈনিক 
ইনকিলাবের এক পরিসংখ্যানে দেখা 
যায়। গত ৮ মাসে সারা দেশে ধর্ষণ 
মামলা হয়েছে ১৯৪৪টি, পত্র পত্রিকার 


অথচ দেশে এমন জঘন্য অপরাধের 
শাস্তিস্বূপ এ সংক্রান্ত আইনও আছে। 


গত বছর এ মাস পর্যন্ত ৩৪৫টি মামলা 


এমনকি পার্শ্ববতীদেশ ভারতের চেয়ে 


হয় এবং ওই বছরই মোট মামলা হয় 
৬০১টি । ২০১৫ সালে ৫২১টি, ২০১৪ 
সালে ১৯৯টি, ২০১৩ সালে ১৭০টি 
এবং ২০১২ সালে ৮৬টি। এ 
পরিসংখ্যান থেকে এ কথা স্পষ্ট ভাবে 


আমাদের দেশের আইন কঠোর । নারী 
ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ 
সংশোধিত ২০০৩-এর ৯ (১) ধারা 
বলা হয়েছে। যদি কোন পুরুষ কোন 
নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করে তবে সে 


প্রতীয়মান হয় যে, সাম্প্রতিক দেশে 
ধর্ষণ ও নারী নিযতিন মাত্রাতিরিক্ত 


মাধ্যমে যে সব নৃশংসতার সংবাদ 
আসছে তা শুনলে লোম শিউরে উঠে। 


ভাবে বেড়ে গেছে। শুধু ধর্ষণ নয় 


যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দপ্তিত হবে। ৯ 
(২) ধারায় আছে ধর্ষণ বা পরবর্তী 
অন্যবিধ কার্য কলাপের ফলে ধর্ষিত 


সামান্য কারণে নারীদের অকথ্য 


আট মাসের শিশুকে ধর্ষণ করা 


নিরযতিনও করা হচ্ছে। মামলা ছাড়া 


হয়েছে। ২২ মাসের শিশু কন্যাকে 


আরো বহু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে যা 


ধর্ষণের খবর পাওয়া গেছে, ৫ বছর 


হুমকি ধমকি ও মান হানির ভয়ে কারো 


বয়সী শিশুর যৌনাঙ্গ ব্রেড দিয়ে কেটে 


কাছে বিচার না দিয়ে গোপনে সহ্য 


ধর্ষণ করেছে ৫০ বছরের উর্ধের এক 
ব্যক্তি, গত রোজায় ছোট্ট একটি 


করছে। আজ সমাজের ধর্ষণ প্রবণতা 


নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটলে ধর্ষকের 
মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড হবে। 
একই সাথে জরিমানার কথাও বলা 
হয়েছে। সর্ব নিয় জরিমানা এক লাখ 
টাকা । ৯ (৩) ধারায় উল্লেখ আছে যদি 
একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন 


ও নারী নিযতিনের এ ভয়াবহ 


নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করে এবং উক্ত 


মেয়েকে ইফতারের দাওয়াত দিয়ে 


পরিস্থিতি বিরাজ করার ফলে বিশেষজ্ঞ 


বয়স্ক দ্ু'ব্যক্তি ধর্ষণ করে। পত্রিকা 


মহল ও সাধারণ মানুষের মাঝে 


ধর্ষণের কারণে কোন নারী বা শিশু 
মারা যায় তবে প্রত্যেকের যাবজ্জীবন 
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কারাদন্ড বা মৃত্যুদণ্ড এবং কমপক্ষে 
এক লাখ টাকা জরিমানা হবে । বেশ 
কিছু রায় ইতোমধ্যে আইন অনুযায়ী 


আমাদের দেশে এ সংক্রান্ত কঠোর 
আইন থাকলেও আইনের যথাযথ 
প্রয়োগ নেই এবং যুব সমাজের চরিত্র 


কার্যকর হয়েছে। তা সত্তেও দুষ্টরা এ 


বিনিমাণে এবং ধ্বংসের পথ থেকে 


ধরনের অপকর্ম থেকে ফিরে আসেনি । 


ফিরিয়ে আনার জন্য সামাজিক বা 


বস্তুত এত কঠোর আইন ও তার 


রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন উদ্যোগ নেই। 


প্রয়োগ সত্তেও ধর্ষণ প্রবনতা ও 
ইভটিজিং তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার 
মৌলিক কারণ হলো, যে সব কারণে 
আমাদের যুব সমাজের মন 
মানসিকতা, ধ্যান ধারণা, আচার 
আচারণ ও স্বভাব চরিত্র অবক্ষয়ের 
রসাতলে নেমে যাচ্ছে। এ 
কারণগুলোর অপনোদন বা সংশোধন 
করার কোন ব্যবস্থা নেই। আর তাদের 
লালায়িত রুচি ও মন মানসিকতা 
পরিবর্তন পূর্বক তা থেকে স্থায়ী ভাবে 
ফিরিয়ে আনার কার্যকরী কোন 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। 

পশ্চিমা সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতির 
সয়লাবে যুব সমাজ প্রতিনিয়ত আকৃষ্ট 
হচ্ছে। শতকরা ৮০ ভাগ যুবক 


অথচ লন্ডনে আইন আছে, শিশুরা ২১ 
বছরের পূর্বে পণেসাইটগুলো ভিজিট 
করতে পারবে না। রেজিস্ট্রেশন করতে 
হয় অনেক কিছু । জার্মানীতে সরকার 
আগামী প্রজন্মকে নৈতিক অবক্ষয় 
থেকে রক্ষা করার জন্য অন্তত এটুকু 
করেছে যে, রাত ১১টা থেকে সকাল ৬ 
টা পর্যন্ত অপারেটর এগুলো দেখাতে 
পারবে । সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত 
এগুলো বন্ধ থাকে। শিশুরা মোটামুটি 
যে সময় জাগ্তত থাকে সে সময় যেন 
দেখতে না পারে তারা অন্তত এটুকু 
করেছে। আমাদের দেশে তো ২৪ 
ঘন্টাই খোলা থাকে । অনুরূপ বিভিন্ন 
দেশের ফেইসবুক ব্যবহার এক জরিপে 


ইন্টারনেট ও ফেসবুকের আপত্তিকর ও 
অসামাজিক পর্ণেসাইটগুলো নিয়ে ব্যস্ত 
থাকে। এমনকি উচ্চশিক্ষিত মানুষরা 
পর্যন্ত এমন আপত্তিকর প্রোগ্ধাম 
দেখতে লজ্জাবোধ করে না। ইন্টারনেট 
জগতটা বিষাক্ত। এ প্রসঙ্গে একটা 


আমার এক সুহৃদ আমাকে নিজের 


জদ্র লোক অসামাজিক ও আপত্তিকর 
পর্ণেসাইটগ্তলো দেখছেন, আমি রেগে 
গিয়ে ম্যানেজার কে কমপ্লেইন 
করলাম। ম্যানেজার বললেন, করার 
কিছু নাই। তিনি একটি ডাক সাইটে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর । তার মানে 
সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষ গুলোও 
এই অপরাধের সাথে জড়িত। তার 
বয়স ত্রিশ বছরের চেয়ে কম। 


দেখা গেছে, চীনে ফেইসবুক নেই, 
টুইটার নেই, চীনে এগুলো বন্ধ করে 
দেয়া হয়েছে। চীনের ভাষ্য হচ্ছে, যদি 
আমাদের কোটি কোটি যুবক দু চার 
ঘন্টা ফেইসবুক-এ সময় কাটায়, 
তাহলে আমাদের একদিনে হাজার 
কোটি ঘন্টা শ্রম বিনষ্ট হবে। অথচ 
আমাদের বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় 
বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। যুব সমাজের 
নৈতিক অবক্ষয় রোধ করার জন্য যে 
পদক্ষেপ বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ 
করার প্রয়োজন তা অমুসলিম রাষ্ট্র 
গ্রহণ করেছে কিন্ত তা আমাদের 
সরকারের কল্প জগতেও আসেনি । 
অনুরূপ যুব সমাজকে নেক আমল ও 
ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 
তুরস্ক সরকার রজব আলী তৈয়ব 
এরদোগান একটা বিরল ও চমৎকার 


প্রত্যেককে একটা করে বাই সাইকেল 
পুরক্কার দেয়া হবে। আদর্শ সমাজ 
গঠনের মৌলিক রূপকার ও যুগের 
কিংবদন্তি যুব সমাজকে অনৈতিক ও 
অসামাজিক কার্ষকলাপ থেকে বিরত 
রাখার কার্ষকরী ব্যবস্থা সরকারিভাবে 
গ্রহণ না করলে ধর্ষণ প্রবণতা কখনো 
রোধ করা যাবেনা । 

বলাবাহুল্য, সমাজের কর্ণধার খ্যাত 
আলেমসমাজ ও আদর্শ সমাজ গঠনের 
বিশেষজ্ঞ মহলের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
অভিমত হলো কঠোর আইন প্রয়োগ 
করে অপরাধ প্রবণতা বন্ধ করা যায় না 
যদি এর পাশাপাশি চরিত্র বিনিমাণের 
সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা না 
হয়। আইনের পাশাপাশি নীতি 
নৈতিকতা সম্পন্ন আদর্শ জীবন গড়ার 
প্রেসক্রিপশন ও যুব সমাজের গাইড 
লাইন হিসেবে তৈরি করতে হবে । আর 
অপরাধ জগতের চিত্র পরিবর্তন ও 
ধর্ষণ প্রবণতা নির্মল করার জন্য 
মানবতার মুক্তির দূত, আদর্শবান 
মহামানব রাসূল (সা.)-এর কালজয়ী 
আদর্শকেই আসল গাইড লাইন 
হিসেবে গ্রহণ করতে হবে । যিনি স্বীয় 
অনন্য আখলাক ও সবেরিকৃষ্ট নীতি- 
নৈতিকতার চৌদ্বিক আকর্ষণে বর্বর 
যুগের সর্বনিকৃষ্ট অপরাধী যুবকদেরকে 
প্রকৃষ্ট আলোকিত মানুষে পরিণত 
করেছেন । রাসূল (সা.) আইন প্রয়োগ 
এর পাশাপাশি তাদেরকে চারিত্রিক 
প্রশিক্ষণ দ্বারা সোনালী মানুষে 
রূপান্তরিত করেছেন। যেমন সাহাবায়ে 
কেরামগণের আদর্শ পর্যালোচনা করলে 
দেখা যায় যে, সমাজ থেকে ধর্ষণসহ 
যত অনৈতিক কাজ আছে সব 
দূরীকরণের একমাত্র পথ হলো রাসূল 
সা. এর আদর্শ ও ইসলামী শিক্ষা। 
এক হাদীসে আসছে আশারায়ে 


পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তিনি ঘোষনা 
করেছেন, যুবকদের মধ্যে যারা চল্লিশ 


মুবাশশারা তথা ইহকালে জান্নাতের 
সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী সকলেই 


দিন যাবৎ ইমামের পেছনে ফজরের 


ছিলেন টগবগে যুবক । রাসূল সা. 


নামায আদায় করবে তাদের 


নিজেই যুবকদের মূল্যায়ণ করতেন, 
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চরিত্রবান যুবকদের মূল্যায়ণে কুরআনে 
করীমে একাধিক আয়াত নাধিল হয়েছে 
এবং রাসূল সা. অনেক হাদীসে 


লোকেরা যারা ধর্ষণ প্রবণতায় লিপ্ত 
হয়ে যাচ্ছে তারা নিশ্চয় তারুণ্যে ও 
শৈশবে অভিভাবকের পক্ষ থেকে 


নিকৃষ্টতা গ্রহণের পাশাপাশি 
নীতিবানরূপে যুব সমাজকে গড়ে 
তোলার পরিকল্পনা হাতে নেয়ার জন্য 


যুবকদের চরিত্র গঠনের প্রতি 
গুরুত্বারোপ করেছেন। হযরত আবু 
হুরায়রা (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 


নৈতিকতার শিক্ষা পায়নি এবং যৌবন 
কালে এ অপরাধে অভ্যস্ত ছিল নতুবা 
এ বয়সে এমন নির্লজ্জ কাজে জড়িত 


রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, “সাত 
তাআলার আরশের ছায়াতলে ছায়া 


হওয়ার কথা নয়। কারণ আমাদের 
দেশে একটা প্রবাদ আছে, “বানর বুড়ো 
হলেই গাছে ওঠে । 


দেবেন। যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত 
অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তারা 
হলেন। (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক (২) 
সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে 
নিজের যৌবনকাল অতিবাহিত 
করেছে। (৩) ওই ব্যক্তি যার অন্তর 
সর্বদা মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে। 
(8) যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একে 
অপরকে ভালবাসে এবং সেই 
ভালবাসার জন্যই তারা একত্রিত হয় ও 
পৃথক হয়। (৫) যে ব্যক্তিকে কোন 
অভিজাত শ্রেণীর সুন্দরী মহিলা 
ব্যভিচারের প্রতি আহ্বান করলে সে 
স্পষ্টভাবে এ উত্তর দেয় যে, আমি 
আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি 
এমন গোপনে দান করে যে, তার বাম 
হাত ও জানেনা তার ডান হাত কী দান 
করেছে? (৭) যে ব্যক্তি নিভৃতে একাকী 
অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে এবং 
তার ভয়ে নয়নদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত 
হয়।' (বুখারী শরীফ, খ. ২, পৃ. ১০০৫) 

মোট কথা ধর্ষণ প্রবণতার মুল 
প্রতিকার হলো সরকারিভাবে আইনের 
যথোপযুক্ত প্রয়োগ এবং এ ব্যাপারে 
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জন সচেতনতা 
সৃষ্টি করা। সুপরিকল্পিতভাবে নীতি 
নৈতিকতার প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ 
করা। আর অভিভাবকদের দায়িতৃ 
হলো তরুণ-তরুণীর প্রতি সর্বদা তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখা ইয়ং জেনারেশন কোথায় 
সময় কাটায়? কচি বয়সেই তাকে 
শোধরাতে হবে। যদি বড় হয়ে যায় 
তাহলে তাকে আর সোজা করা যাবে 
না। বর্তমানে প্রোট বা আধা বয়স্ব 


অতএব,আইন প্রয়োগের স্বচ্ছতা ও 


সরকারকে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। 
আল্লাহ! সরকারকে সুমতি দান করুন। 


€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
গ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সরবনিম ৬ মাসের থাহক হতে আজহা 


হয়। 
€গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


7২০59051 
11013570 


00010 


117019, 78105101, 
8170121, ব৩0থ 


00100701190$ 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


154৯ 045, থানা, 
01091, ]121, 1120, 
[01810 /52181019121, 
910, 488180] ০00100195- 


11700 01100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয়। 


80100৩1) & 40102] 00001103, 1152200 1101600 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


011) 4000008 02550 01900 


টাকা। 


4505019118. 1101800 1101160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততাশুহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 


জানুয়ার'১৮ __0 আত্তার্তহীদ ১০ 


ব।য়া।ন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


সিরাতে মুসতাকীমের সন্ধানে 


মাওলানা ছেয়দ আলম আরমানী (দা. বা.) মুহাদিস, রাজঘাটা মাদ্রাসা, লোহাগাড়া, চউথাম 
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সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম, 
শ্রোতামপগ্তলী ও সম্মানিত বেরাদরানে 
ইসলাম! আল্লাহ তাআলার কালাম 
থেকে কিছু অংশ আপনাদের সামনে 
তেলাওয়াত করেছি। প্রিয় নবীর 
অসংখ্য হাদিস থেকে কিছু অংশ 
পড়েছি। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি 
হলে উক্ত আয়াতে কারিমা ও হাদিসে 
রাসুল (সা.)-কে সামনে রেখে কিছু 
দীনী কথা আপনাদের সামনে পেশ 


করার জন্য আশা করছি। দোয়া করি 
আল্লাহ পাক যেন কিছু দীনী কথা 


ইলম। ইলমের অনেক ফাযায়েল 


“হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) 


রয়েছে। ইলমের পেছনে আমল 


রাসূল (সা.) থেকে জিজ্ঞেস করেন, হে 


রয়েছে। যে ইলমের পেছনে আমল 
নাই তার কোন দাম নাই; বরং সমস্যা 


আল্লাহর রাসুল! আপনিও পারবেন না? 
আপনি তো সবসময় আমল করেন 


রয়েছে। কোন কিছু জানার পর কেন 


তখন রাসূল (সা.) মাথায় হাতটা রেখে 


মানতে হবে তা মানুষের মাঝে জানা 


তিনবার বলেন, “আমিও পারব না, 


নেই, তাই আজ আমলের ময়দান 
একেবারে শুন্যের কোটায় । 

মানুষ আজ তিন দলে বিভক্ত। কিছু 
শোনার জন্যও রাজি নেই। কিছু 
শোনার জন্য রাজি, কিন্ত জানার জন্য 
চেষ্টা করে না। আর কতগুলো জানার 
পরে মানার জন্য রাজি নাই, কারণ 
মানার উদ্দেশ্য জানে না। আল্লাহর 
রহমত পেতে চাইলে মানতে হবে। 
আল্লাহর রহমত মানার সাথে সম্পর্ক । 
দুনিয়াতে প্রত্যেক মানুষ রহমতের 
ভিখারী। কেউ বলতে পারবে না 
রহমতের প্রয়োজন নেই। 

একটা কথা বললে আপনাদের বুঝে 


অনুরূপ মানুষ পৃথিবীতে দীড়িয়ে 
থাকার জন্য কয় মাথা লাগে? তিন 
মাথা । দুই মাথা হলো দুই পা আরেক 
মাথা হলো রহমত। নারী,পুরুষ, 
ধনী,গরিব, ছোট-বড় সবাই এই তিন 
মাথার মাধ্যমে দীড়িয়ে আছে। 
সেকেন্ডে সেকেন্ডে রহমত বর্ষণ হচ্ছে। 


বলার তাওফিক দান করেন, আমীন। 


আল্লাহর রহমত যদি বন্ধ হয়ে যায়, 


জামিয়া কর্তৃক আয়োজিত দু'দিনব্যাপী 


তখন মানুষও আর বেঁচে থাকতে পারে 


আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন এখন শেষের 
দিকে । দু'দিনব্যাপী মাহফিলে আল্লাহ 
তায়ালা আপনাদেরকে ওলামায়ে 
মুখনিঃ্সৃত বাণী শোনার তাওফিক দান 
করেছেন। 

আমরা শুনছি জানার জন্য, আর জানছি 
মানার জন্য । জানার অপর নাম হলো 


না। রহমত ছাড়া জাহান্নাম থেকে মুক্তি 
পেয়ে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে না। 
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আমারও সম্ভব হবে না কিন্তু আল্লাহর 
রহমত যদি আমার ওপর বর্ষিত হয় 
তাহলে সম্ভব ।”+ 
রহমত হলো দু'প্রকার। একটি হলো 
সাধারণ রহমত, আরেকটি হলো 
বিশেষ রহমত । নাস্তিক, মুরতাদ, 
মুসলিম, অমুসলিম সবাই সাধারণ 
রহমতের ভাগী। তারা জমিতে ধান 
পায়, সাগরে মাছ পায়, বিয়ে করলে 
বাচ্চা হয় ইত্যাদি সাধারণ রহমতের 


টেনশনমুক্ত হায়াতে বসবাস করতে 
চাইলে আমাদের আমলের দরকার । 
আল্লাহ পাক বলেন, 

89 2৫ এটা ওঁ 6 ৩৪ ০৩ ৫ ৩৪ 


গঠ৫ু্প, টে 


হি 5%35 8 ু এ রী হেরি 

ওহে 
“যে সকাজ করে এবং সে ঈমানদার, 
পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে 
হায়াতে তায়্যিবা দান করব এবং 
প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম 
কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব ।”২ 
সুতরাং হায়াতে তায়্যিবার জন্য 
রহমতের দরকার। এমনকি রাসুল 
(সা.)-এর জন্যও । আর রহমতের 
জন্য আমল দরকার । তাই আজ বয়ান 
শ্রবণ করছি জানার জন্য, আর আমরা 
জানছি আমল করার জন্য । 
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দুনিয়াতে কষ্ট ছাড়া কোন কাজ নেই 


তাড়াতাড়ি আসিও। শ্রমিক ছিল আল- 


যেমন খানা খাওয়া কষ্টের কাজ। নিজে শাহ ওয়ালা । তিনি যখন নামাযের শেষে 


না খেয়ে যদি অন্যের থেকে খাইয়ে 
দিতে হতো তাহলে বুঝা যেত খানা 
কত কষ্ট। কিন্তু কেউ যদি মজা পায় 
সে খানার টেবিল থেকে ওঠতে চায় 
না। ঠিক তদ্রুপ কেউ যদি আমলের 
মজা পায় তাকেও আমল থেকে 
ছাড়াতে পারবে না। মুখে রুচি না 


মোনাজাত শুরু করল,চৌধুরী সাহেবের 
কথা ভুলে গেল। এদিকে চৌধুরী 
সাহেব তাকে খোঁজ করছিল। সে 
কোথায় গেল? সে তো নামায পড়তে 
যাবে বলছিল। কোথায় গেছে, কোন 
দিকে গেছে তাতো জানি না। নামায 
যে মসজিদে পড়ে চৌধুরী সাহেব তাও 


থাকলে কিছু স্বাদ লাগে না। হজমীর 


জানে না। পাশে একটি মসজিদ ছিল। 


টেবলেট সিরাপ খেলে রুচি চলে 
আসে। অনুরূপ আমলের মজা, 


চৌধুরী সাহেব মনে করল হয়তো সে 
এখানে থাকবে । তিনি যখন মসজিদে 


নামাযের মজা, ঈমানের মজা, কিসের 


উকি মেরে দেখল, তখন তাকে দেখতে 


ডিন 
ঠা রা ৪ দু ঠ ৫৫ রঃ ৬১৫) 
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“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, 
সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে 
পারে ১. আল্লাহ ও তার রাসূল তার 
নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক 
প্রিয় হওয়া। ২. কাউকে একমাত্র 


আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা । ৩. 
কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত 


গত 


পেল। চৌধুরী সাহেব তাকে বলল, 
তাড়াতাড়ি আস! সে বলল আমাকে 
আসতে দিচ্ছে না। চৌধুরী সাহেব 
বললেন, কে আসতে দিচ্ছে না? সে 
বলল, কাকা তোমাকে যে মসজিদের 
ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। তিনি 
আমাকে মসজিদ থেকে বের হতে 
দিচ্ছে না। তিনি কে? আল্লাহ । শ্রমিক 
মজা পেয়েছে কিন্তু চৌধুরী পায়নি । 

যার ভিতরে তিনটি গুণ থাকবে সে 
ঈমানের মজা পাবে । মজা দুই প্রকার 
১. যার স্বাদ জিহ্বার দ্বারা বোঝা যায় 
যেমন বিরানির মজা । ২. যার স্বাদ মুখ 
দিয়ে বুঝা যায় না বরং অনুভব করা 
যায়। যেমন নামায আদায় করার 
মাধ্যমে আত্মার তৃপ্তি। আল্লামা ইবনে 
হাজর আল-আসকলানী রেহ.) বলেন, 
আল্লাহর ভালোবাসা নিয়ে যদি কেউ 


দীনী কাজ করে তাহলে প্রথম প্রকারের 


হবার মতো অপছন্দ করা । 
দু'দিনের ওয়াষের সারমর্ম হলো আমল 
করা। শেষ অধিবেশনে আমি 


আপনাদেরকে কীভাবে আমলে আগ্রহ 
তৈরি হবে এ বিষয়ে কিছু কথা বলব । 
যে আমলে মজা পেয়েছে তাকে আমল 
থেকে বিরত রাখা যায় না। উদাহরণ 
স্বরূপ দা সাহেব শ্রমিক নিয়ে 

য় যাচ্ছেন 


সাথে গল্প শুরু করেছে 
কাকা আমি একটু নামাযটা পড়ে 
আসি। চৌধুরী সাহেব বলল, 


স্বাদ গ্রহণ করার মতো দীনী কাজে 
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“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলকে 
সবচে বেশি ভালোবাসে, তিনি ঈমানের 
মজা পাবে ।' 
কেমন মজা পাবে? দুনিয়ার সব ভাষার 
সাহিত্যিক একত্রিত হয়ে যদি এক 
বাক্যে বলে এমন মজা, তারপরেও 
বুঝানো সম্ভব হবে না। 


ভালোবাসা কেমনে হবে? ভলোবাসা 
কোথাও কেনা পাওয়া যায় না। এগুলো 
দুনিয়া থেকে শিখতে হয়। দুনিয়াতে 
একজন অপরজনকে ভলোবাসে 
জামাল বা সৌন্দর্য মাধ্যমে এবং 
কামালের মাধ্যমে । অনুরূপ আল্লাহ 
তায়ালার ভলোবাসা অন্তরে জমানোর 
জন্য আল্লাহর সৌন্দর্য ও কামালাত 
সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। আল্লাহ 
কি সুন্দর তা আমাদের চামড়ার চক্ষু 
দ্বারা দেখা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের 
চোখে আল্লাহর সৌন্দর্য দেখার 
পাওয়ার দেওয়া হয়নি। আমরা নয় 
হযরত মুসা আ. এর মত কালিমুল্লাহ 
আল্লাহর সৌন্দর্য দেখার জন্য আরজ 
করেছেন । আল্লাহ বলেন, সম্ভব হবে 
না। তারপরও যদি দেখতে ইচ্ছা কর 
তাহলে পাহাড়ের দিকে দেখ । আল্লাহ 
তায়ালা সত্তর হাজার নূরের তজল্লি 
পর্দার ভিতর থেকে পাহাড়ের ওপরে 
ফেলেছেন। হযরত মুসা (আ.) 
পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বেইশ হয়ে 
পড়ে গেলেন। আল্লাহ বলেন, আমি 
যদি হযরত মুসা (আ.)-কে দয়া করে 
জীবিত না করতাম, তাহলে হযরত 
মুসা আ.) আর ওঠতে পারত না। 

তাহলে আমরা আল্লাহর সৌন্দর্য 
দেখতে পারব না? অবশ্যই দেখতে 
পারব । সৌন্দর্ষের দিকে সরাসরি দেখা 
যায় না কিন্তু কোথাও যদি সূর্যের 
প্রতিচ্ছবি হয়, সেদিকে দেখা যায়। 
অনুরূপভাবে আল্লাহর সৌন্দর্যের দিকে 
দেখা যাবে না। আল্লাহর সৌন্দর্যকে 
দেখতে চাইলে আল্লাহর সৃষ্টির 
সৌন্দর্যকে দেখ। র যত 
সৌন্দর্য, আসমানের সৌন্দর্য, জমির 
সৌন্দর্য, প্রকৃতির সৌন্দর্য সব সৌন্দর্য 
হলো আল্লাহর সৌন্দর্য | কারণ সুন্দর 
নিজে নিজে হয় না অন্য কেউ বানায় । 
যিনি বানায় তিনিই তো আল্লাহ 
তাআলা । 
যদি আল্লাহর আসল সৌন্দর্য দেখার 
সুযোগ লাভ করতে চান তাহলে 
দেখবে । ইহলোক ত্যাগ করে যখন 
পরলোকে যাবেন, তখন আল্লাহ 
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চোখের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবেন। 
মানুষের চেহারা তরুতাজা হয়ে যাবে। 
কেমন সুন্দর হবে? রাসূল (সো.) বর্ণনা 
করেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতের 
প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ বলবেন, 
তোমাদের আর কিছু লাগবে? তখন 
জান্নাতবাসীরা বলবেন, প্রভু আপনি 
আমাদের চেহারাকে নূরানী করে 
দিয়েছেন, জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান 
করেছেন, জান্নাতে প্রবেশের তাওফিক 
দান করেছেন, আমাদের আর কিছুর 
প্রয়োজন নেই। তখন আল্লাহর 
কুদরতির পর্দা তুলে ফেলবে । তখন 
জান্নাতবাসীরা কিংকর্তব্যবিমুঢু হয়ে 
সবকিছু ভুলে যাবে এবং আল্লাহর 
চেহারা মোবারকের দিকে তাকিয়ে 


থাকবেন। তিনিই হলেন আল্লাহ 
তায়ালা । 
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, 


৪৫ 
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রে 
আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন। 
তোমাদেরকে সুন্দর অবয়ব দ্বারা সৃষ্টি 
করেছেন এবং তোমাদেরকে হালাল 
রিযিক দিয়েছেন তিনিই আল্লাহ 

তায়ালা ।”% 
আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের 
কথা স্মরণ করে আল্লাহর আশেক 
হবেন। আল্লাহ আপনাদের ঈমান ও 
আমলের গতি বৃদ্ধি করে দিবেন। 
আল্লাহ আমাদেরকে তওফীক দান 
করুন। আমিন। 
৩৯০৩ এ 4২০0 0193০ সপ 


দাওরায়ে হাদীস, জামেয়া পটিয়া ২০১৭ 


» আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. ৯ ২০০১ খি.), খ. ৮, পৃ. 
৯৮-৯৯, হাদীস: ৬৭৬৭ 

২ আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬:৯৭ 
ও আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১২, 
হাদীস: ১৬ 
* আল-কুরআন, সূরা গাফির, ৪০:৬৪ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


ইলমে দীনের গুরুত্ব ও ফযীলত 


মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ যাকারিয়া আযহারী (দো. বা.) 
মুহাদ্দিস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ও সম্পাদক, আন-নুর পররিকা (ব্রেমাষিক আরবী পতিকা) 
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দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এঁতিহ্যবাহী দীনী 
দরসেগাহ, আযীয মাদরে ইলমী আল- 


জামিয়া _আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক বার্ষিক 


সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত 


আপনারা আন্তরিকভাবে দুআ করলে 


শরদ্ধাভাজন হযরাতে আসাতেষায়ে 


কেরাম, ফি থেকে আগত 
সম্মানিত আমার প্রিয় 


আমি নির্ধারিত বিষয়বস্তর ওপর 
সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কিছু আলোচনা 
করার জন্য চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ 


আযীয ভাইরে সর্বপ্রথম আল্লাহ 
পাক পরওয়ারদেগারের শুকরিয়া 
আদায় করছি, যে আল্লাহ পাক 


ইলম এটা আরবী শব্দ, আমরা সবাই 
মোটামুটিভাবে ইলম শব্দের অর্থ কি? 
কাকে বলে জানি। বলেন? 


রওয়ারদেগার প্রত্যেক বছরের ন্যায় 


আমাদের জানা আছে না? বাংলায় 


শি 


ই বছরও এ বৃহত্তম দীনী প্রতিষ্ঠানের 
বার্ষিক মাহফিলে আমাদেরকে হাজির 
হওয়ার তওফীক দান করেছেন 
আল্লাহ পাক যে, আমাদেরকে এত বড় 
একটি বিশাল নেয়ামত দান করেছেন 


প্রত্যেকে আলোচনা করেছেন, বয়ান 
করেছেন। . ইনশাআল্লাহ 
আগামীকাল পর্যন্ত বয়ান 
ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে । আমি 
নগণ্যকে যে বিষয়বস্ত দেওয়া হয়েছে 
সে বিষয়বস্তূটি হচ্ছে, ফযীলতুল ইলম 
বা ইলমের ফযীলত, ইলমের তাৎপর্য, 
ইলমের গুরুতু । 
ইলম শিখলে বা অর্জন করলে কী লাভ 
হয়, কী উপকার হয়, কী সাওয়াব হয়? 
সে ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য 
মুরুব্ীরা আমাকে আদেশ দিয়েছেন, 
তাই আপনাদের সামনে 
কুরআনে করীমের সূরায়ে তাওবার 
একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। 
সাথে সাথে দু'জাহানের সরদার, 
মদীনার মুকুট, আকায়ে নামদার, 
সাইয়েদুল কাওনাইন মুহাম্মদ মুস্তফা 
(সা.)-এর অসংখ্য হাদীস থেকে একটি 
লম্বা হাদীসের এক অংশ আপনাদের 
সামনে পাঠ করেছি। আল্লাহ পাক 


ইসলামী মহাসম্মেলনের মুহতরম 


মেহেরবানী করলে, দয়া করলে এবং 


ইলম অর্থ: জ্ঞান, বিদ্যা ইত্যাদি। 
ইংরেজিতে সেটাকে 47071012026, 
957156 বলা হয়। 

ইলম অর্জনের গুরুত্ব 

কুরআনে করীম এবং রাসূল (সা.)-এর 
বহু হাদীসের মধ্যে ইলমের ফযীলতের 
কথা উল্লেখ রয়েছে, ইলম শিখলে কী 
লাভ হয়, ইহকালে কী লাভ, পরকালে 
কী লাভ, নিজে আলেম হলে কী লাভ? 
নিজের ছেলে-মেয়েকে আলেম বা 
হাফেজ বা মুফতি, মুহাদ্দিস বানালে 
কার কী লাভ হয় এগুলো সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তবে যে 
ফযীলতের কথা কুরআন এবং 
হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে সে ইলম 
দুনিয়ার কোন ইলম বা জ্ঞান নয় 


দুনিয়ার ব্যাপারে দুনিয়ার অনেক জ্ঞান 


রয়েছে। যেমন-_ চিকিৎসা বিদ্যা, 
কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি অনেক বিদ্যা 
রয়েছে। 

কুরআন-হাদীসে যে ইলমের 


ফযীলতের কথা বলা হয়েছে সেটা 
পার্থিব ইলমের ফযীলতের কথা বলা 
হয়নি। কুরআন-হাদীসে যে ইলমের 
ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে সেটা 
একমাত্র ওহীর ইলম। শ্রোতারা বুঝে 
থাকলে 


কুরআনে ইলমের কথা বলা হয়েছে 
এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) যে হাদীস 
বর্ণনা করেছেন ওই হাদীসে জ্ঞান বা 


জানুয়ার'১৮ __0 আত্তার্তহীদ ১৪ 


ব।য়া।ন 
ইলমের কথা বলা হয়েছে। বড় বড় 


এচ্ছিক বা অতিরিক্ত ইলম)। মোল্লা 


মুহাদ্দিস, মুফতি ও মুজতাহিদ 
ইমামগণ কুরআন হাদীস থেকে রিচার্জ 
ও গবেষণা করে যে ইলমগুলো 
উদঘাটন করেছেন, সেটাকে ইলমে 
ফিকহ বলা হয়, আর এখানে 
সেগুলোর ফযীলতের কথা উল্লেখ করা 


হয়েছে। 
আমি ৩টি ইলমের কথা বললাম: ১. 
ইলমে কুরআন, ২. ইলমে হাদীস, ৩. 
ইলমে ফিকহ তথা আইনশান্ত্ব। এ তিন 


হাদ সে আছে, 
5৯০48 ৮৭ ০ ৩৮ ৪৬ ০৮:০৮. 
০৬৮০০1৮৬৭০2 ৩৩৯৪ ও: ঝা সি ৩৪ 
₹।140 ০ ০ চর 51? রা 
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আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় 
ইলম যা শিখলে আল্লাহ তায়ালা 
সাওয়াব দান করবেন, আল্লাহ সন্তুষ্ট 
হবেন, ইহকাল পরকালে আল্লাহ মুক্তি 
দান করবেন, জান্নাতে স্থান দেবেন, সে 
ধরণের ইলম হলো তিনটি | যথা- 

১. আয়াতে মুহকামাত তথা কুরআন 
শরীফের যে সব আয়াত রয়েছে অর্থাং 
গোটা কুরআনের ইলম, আর এটি 
হলো আসমানী ইলম, এশী ইলম বা 
আল্লাহ প্রদত্ত । আমি শিখলে প্রথমে 
কুরআনের ইলমই শিখব, আর আমার 
সন্তানকেও তা শিক্ষা দেব। 

২. সুন্নাতে দায়িমা তথা রাসূল (সা.)- 
এর হাদীস ও বাণী, এটা আসমানী 
ইলম, ধমীয়ি ইলম, এটার ফযিলতের 
কথা সামনে আলোচনা করব । 

৩. আল-ফরিযাতুল_ আদিলা তথা যে 
ইলম কুরআন-হাদীসের সমতুল্য । 
যেগুলো কুরআন হাদীস থেকে গবেষণা 
করে বের করা হয়। 

এ তিন প্রকারের ইলমই হলো প্রকৃত 
দীনী ইলম। আল্লাহর রাসূল (সা.) 
বলেছেন, 3৯5 9৫ 4 ৬০৮ ৬51 
(এই তিন ইলম ব্যতীত বাকী সব 
ইলম দীনী ইলম নয়। সেসব হলো 


জালাল উদ্দীন রুমী (েহ.) খুবই 
চমৎকার বলেছেন, 

৮০০০৪ ৫৮ 1 এ 0১ ্ণ 
৬৫০ ১১4 09 2 1৪ ০ / 
“ইলমে দীন হচ্ছে তাফসীর, হাদীস ও 
ফিকহ। আর বাকী যেগুলো রয়েছে 
সেগুলো দীনী ইলম নয়। আর যারা 
সেগুলোকে মূল লক্ষ বানিয়ে অর্জন 
করবে তারা খবীস বা শয়তান হয়ে 
যাবে তথা ধর্ম থেকে বের হয়ে যাবে। 
হ্যা, যারা অন্যান্য ইলম অর্জন করেছে, 


আপনি মারা গেলে জানাযা পড়ানোর 
জন্য কি কোন লোক পাওয়া যাবে? 


জন্য হালাল হবে কি না? আমি কারো 
সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে 
বৈধ হবে কি না? এসব বিষয়ে 
আলেমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 

তাহলে ় 
সামাজিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য 
ওলামায়ে কেরামের প্রয়োজন আছে 


ডাক্তারি ইলম অর্জন করেছে, 


থাকলে গোটা পৃথিবী ঠিক থাকবে 


ইঞ্জিনিয়ারিং এর ইলম অর্জন করেছে, 


সেজন্য পৃথিবীর যত সৃষ্টিজগৎ রয়েছে, 


তবে পাশাপাশি তাতে কুরআনের 


এমনকি সমুদ্রের মাছ, গর্তের 


ইলমও রয়েছে, হাদীসের ও দীনের 


পিপিলিকা কোন ডাক্তারের জন্য দোয়া 


ইলমও রয়েছে। তাহলে আশা করি সে 


করেঃ কোন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য দোয়া 


দুষ্ট হবে না। এখনতো আমাদের দেশে 


করে? কোন এমপি মন্ত্রীর জন্য দোয়া 


দীনী ইলমের প্রতি গুরুত্ব কমে গেছে। 
আমরা সন্তানদের কে দীনী ইলম 


সবাই একমাত্র আলেমদের 
তাদেরকে 


শেখাতে চাই না। আবার অনেকে 
আছি যে, মাদরাসাকে মহব্বত করি, 


গোপনে 


আলেম ওলামাকে সম্মান করি, 


নাকি? কোনদিন চা পান করিয়েছে কি? 


কুরআন-হাদীসকে মহব্বত করি। 


না না। আসলে গর্তের পিপিলিকা ও 
সমুদ্রের মাছও বুঝতে পেরেছে যে 


থাকি, বার্ষিক সভায় অংশ গ্রহণ করে 


হুযুরগণ যদি ঠিক থাকেন তাহলে 


থাকি। কিন্তু যদি বলা হয় আপনার 
বলে, না না। আমার ছেলে মা্রাসায় 
মোল্লা হয়ে বেকার হয়ে যাবে। 


হয়, অথচ আলেমরা সমাজের 


সমাজ ঠিক থাকবে, সংশোধিত 
থাকবে, দেশ ঠিক থাকবে এবং গোটা 
পৃথিবীকে আল্লাহ তায়ালা আলেমদের 
ওসিলায় টিকিয়ে রাখবেন । আলেমরা 
না থাকলে, ইলম না থাকলে দীন 
থাকবে না। আর দীনের ফ্যাক্টরি বা 
কারখানা হলো মাদরাসা । আলেম 
ওলামা, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির এখান 
থেকেই বের হয়। যদি মুফতি, 
মুহাদ্দিস সাহেব না থাকেন, ইমাম- 
মুয়াজিন না থাকেন তাহলে আমি 


দুনিয়া ঠিক থাকবে । আর দুনিয়া ঠিক 
থাকলে আমরা শান্তিতে থাকতে 
পারবো । আর হুযুরগণ না থাকলে 
দুনিয়া থাকবে না, আমরাও থাকবো 


না। সুতরাং তারা বেচে থাকার 
একমাত্র মাধ্যম হলো ওলামায়ে 
কেরাম । 


তাহলে বোঝা যায় ওলামায়ে কেরামের 
প্রয়োজন রয়েছে । সেজন্য আমরা বলি 
আপনার ছেলেকে ডাক্তার বানাতে 
পারেন, ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারেন, 
অসুবিধা নেই। কিন্ত প্রথমে আপনার 
ছেলেকে কুরআন হাদীসের জ্ঞান শিক্ষা 
দিয়ে মাসআলা মাসায়েলে শেখাতে 
হবে। সেগুলো শিক্ষা না দিয়ে আপনি 
শুধু তাকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার 
বানাতে অস্থির হয়ে যান। কুরআন 
হাদীসের যদি কোন ধারনা তার কাছে 
না থাকে তাহলে সে নাস্তিক, মুরতাদ 
হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে । তাই 
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হাদীস শিক্ষা দিতে হবে । কিন্তু দুঃখের 


বাড়িতে আসবেন আমার ছেলে 


ও আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমরা 
ইলম শেখার জন্যে, কুরআন-হাদীস 
শেখার জন্যে কোথাও ভ্রমন করি না 
কোন মাদ্রাসা বা হুযুরদের কাছে যাই 


আপনার কাছে যাবে না। ইমাম 


তো ইলম শিখতে হলে কিসের 
দরকার? উত্তর শিক্ষকের দরকার। 


মালেক রহ. তাৎক্ষণিক উত্তর দিলেন 
যে, এটা কোন দিন হতে পারে না, 
উত্তাদ কোন দিন ছাত্রের কাছে গিয়ে 


না, হক্কানী আলেমদের কাছে আমার 
সন্তানকে পাঠাই না, বরং আমরা 


পড়াতে পারে না, বরং ছাত্রকে জ্ঞানের 
পিপাসু হয়ে কিতাব নিয়ে ওস্তাদের 


নিজের সন্তানদেরকে পাঠাই একদম 
ভোরে দুনিয়াবী শিক্ষার পাঠশালায় 
ছেলে মেয়েদেরকে মা বাবা সাথে করে 
কে. জি স্কুলে নিয়ে যায়, আবার ছুটির 
সময় নিয়ে আসে । কিন্তু আফসোসের 
বিষয় হলো, আমার সন্তান মুসলমানের 
ছেলে এবং নিজেও মুসলমান তাকে কি 
একটুও আরবী পড়াতে হবে না? একটু 
কুরআন শরীফ পড়াতে হবে না এই 
বলে কোন রকম আসরের পরে যখন 
সাধারণত ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার 
প্রতি তেমন মনযোগ থাকে না সে 
সময় পড়ানোর জন্য একজন টিউশনি 
হুযুর রাখে, ছেলে কুরআন-হাদীসের 
ইলম শেখার জন্য হুযুরের কাছে যেতে 
পারবে না; বরং হুযুর ছাত্রের কাছে 
আসবে। 

আচ্ছা বলেন তো, ইলম অর্জনের জন্য 
ছাত্র হুযুরের কাছে যায় নাকি হুযুর 
ছাত্রের কাছে আসে? নিশ্চয়ই প্রথমটা । 
আর যদি তা না হয় তাহলে বোঝা 
যাবে যে ছাত্রের জ্ঞান অর্জনের তেমন 
কোন প্রয়োজন নেই বরং শিক্ষকের 
জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া অতি দরকার, 
হাকিমুল ইসলাম কারী তৈয়ব (রহ.) 
নিজ কিতাবে হযরত ইমাম মালেক 
(রহ.) এর ঘটনা উল্লেখ করে 
লিখেছেন যে, একদিন ইমাম মালেক 
(রহ.)-কে তৎকালীন বাদশাহ হারুনুর 
রশীদ অনুরোধ করলেন যে, আপনি 
আমার ঘরে এসে আমার দুই ছেলেকে 
একটু পড়াবেন, ছেলে আপনার কাছে 
যাবে না, আপনি আমার ঘরে এসে 
তাদেরকে পড়াবেন। ইমাম মালেক 
রহ. ছিলেন হাদীসের গ্রন্থাকার, তিনি 
একটা হাদীসের কিতাব রচনা করেছেন 
যেটা আমাদের 

দাওরায়ে হাদীসে (মাস্টার্সে) পড়ানো 

হয়, যার নাম মুওয়াত্তা ইমাম মালেক 
(রহ.)। বাদশাহ হারুন বললেন, আমি 
বাদশা, রাষ্ট্রপ্রধান, তাই আপনি আমার 


দরবারে যেতে হবে। তখনই সেই 
ছেলেটি আলেম, মুফতি, মুহাদ্দিস 
ইত্যাদি হবে। ঘরে গিয়ে পড়ালে সে 
ছাত্র কোনদিন মুফতি, মুহাদ্দিস হবে 
না। তাদেরকে শুধু টিউশনি হুযুর দিয়ে 
মুফতি হবে না এবং অতীতে হয়েছে 
এমন দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারবে না। 
তাহলে এসব হওয়ার জন্য নিজ বাড়ি 
ঘর ত্যাগ করে মাদরাসায় যেতে হবে 
অথবা কোন হক্কানী আলেমের ক্লাসে 
গিয়ে তার সংস্পর্সে বসে সেখান থেকে 
ইলম অর্জন করতে হবে। 

এখন আরও কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি দেখা 
টিভির বিভিন্ন চ্যানেল দেখে এবং 


আল্লাহর রাসূল (সা.) সেজন্য হাদীসে 
বলেছেন, 

43১10 ি চি 1) 
আল্লাহর হাবীব (সা.) বলেছেন, 
আল্লাহ পাক আমাকে সারা জগতের 
জন্য শিক্ষক বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। 
উত্তম চরিত্র তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য শুধুমাত্র ইন্টারনেটের গবেষকদের 
আলোচনা ও বক্তব্য শুনে আপনি 
মুত্তাকী পরহেযগার আলেম হতে 
পারবেন না। এর জন্য একটি আদর্শ 


ওত € 172, 
॥ (তোমরা নামায পড়, 
যেমনিভাবে আমাকে নামায পড়তে 
দেখেছ।) নামায কিভাবে কায়েম 
করবে? যাকে £১৬০ ০৪ বলা হয়। 


বিভিন্ন ইসলামী পোগ্রাম দেখে 
ইন্টারনেট দেখে এবং সে ওখান থেকে 
বিভিন্ন তাফসীর শিখে, হাদীস শিখে 


নামায আদায়ের পদ্ধতি যাকে বলা 
হয়। এটা কোথায় থেকে শিখব? এসব 
শুধু নেট থেকে শিখা যাবে না। এর 


এবং নিজেকে বড় পণ্ডিত বলে দাবি 


পদ্ধতি শিখার জন্য একটি আদর্শ 


করে এবং নিজেকে বড় গবেষক বলে 
মনে করে । সে একথাও বলে থাকে যে 
আরে সব জ্ঞান তো ইন্টারনেটের মধ্যে 
চলে গেছে। মাদরাসায় আলেমদের 


থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা শীয় 
রাসূল সা. কে উত্তম আদর্শ বানিয়ে 
প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর রাসূল 
(সা.)-এর যেসব ছাত্র বা শীর্ষ ছিলেন 


কাছে কিছুই নেই। আলেমরা কিছুই 


তাদেরকে সাহাবী বলা হয়। তাদেরকে 


জানে না। আলেমদের কাছে যেতে 
হবে না। আমি বসে বসে নেট দেখি, 


মুফতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়নি, 
তাদেরকে হাফেজ, কারী, মুহাদ্দিস ও 


অনেক কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জন 


মুফাসসির হিসেবে আখ্যা দেওয়া 


করতে পারি। আল্লাহ্‌ পাক 


হয়নি, বরং উপাধি দেওয়া হয়েছে 


ইন্টারনেটের মাধ্যমে, টেলিভিশনের 
মাধ্যমে, কম্পিউটারের মাধ্যমে ইলম 
শিখাতে পারতেন না? কুরআন হাদীস 


সাহাবী । বোঝা গেল মুফতী, মুহাদ্দিস 
ও মুফাসসির হওয়া সবকিছুর চেয়ে 


বড় হলো উত্তাদের সুহবত। এজন্য 


শিখতে পারতেন না? কুরআন নাধিল 


উত্তাদের সুহবত অর্জন করতে হবে। 


করতে পারতেন নাঃ কুরআন বোঝাতে 


এই জ্ঞানার্জনের জন্য ঘর থেকে বের 


পারতেন না? আল্লাহ কম্পিউটার এর 
সাহায্যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের 
মাধ্যমে কুরআন বোঝাতে পারতেন 


হতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
আমাদেরকে হক্কানী আলেম ওলামার 
ওয়ায-নসীহত শ্রবণ করার তওফীক 


নাঃ শুধু তাই নয়, নাহিলকৃত 
কিতাবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন 
উস্তাদ প্রেরণ করেছেন। তাহলে বলুন 


দান করুন। 


অনুলিখন: মুহাম্মদ তালহা 


আদব বিভাগ, জামেয়া পটিয়া ২০১৭ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


মাতা-পিতার ওপর ছেলে-মেয়ের হক 


করেছি। আল্লাহ যদি আমাকে 


২. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নিয়ে 


দীনী ১ আল-জামিয়া আল- 


তাওফীক দান করেন, তার দয়া যদি 


রাজধানী ঢাকা শহর সহ বিভিন্ন স্থানে 


শামিলে হাল 


তেলাওয়াতকৃত 
সামনে রেখে 


মুআয্যায  হযরাতে 
ওলামায়ে কেরাম, বিভিন্ন দীনী মাদ্রাসা 


তথ্যসমৃদ্ধ, এখলাসপূর্ণ ও 


থেকে আগত আমার আযীয তলাবা, 
ংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
শুভাগত সম্মানিত সুধী! 


করব। আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে 
তাওফীক দান করেন সে জন্য 
আপনাদের নিকট আমি দ্আ কামনা 


সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের দরবারে আলী 


করছি। আমি যে বিষয়ের ওপর 


শানে লাখো কোটি শোকর, যে আল্লাহ 


আলোচনা করার জন্য মনস্থ করেছি তা 


তাআলা অত্যন্ত দয়া করে মায়া করে 


হল “সন্তানের হক'। এ বিষয়টিকে 


ভালোবেসে আমাদের হায়াতকে বৃদ্ধি 


নির্বাচন করার পেছনে সবচে বড় 


করে আজকের এ মহতী জলসায় 


কারণ হলো দুটি । 


উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন, 


১. দিন যত গড়াচ্ছে মুসলিম সমাজের 


দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত করে 
সাম্প্রতিককালের শ্রেষ্ঠ মানুষ ওলামায়ে 
কেরামের সাথী হয়ে কুরআনী 
আলোচনার মাঝে আমাদেরকে 
তাশরীক আনার তাওফীক দান 
করেছেন, সে আল্লাহ পাকের দরবারে 
মহাব্বতের সাথে উচু আওয়াজে 


শুকরিয়া করি আল- 
আদান নিকাদি থেকে আজ এ 


পর্যন্ত দেশের প্রতিভাবান ওলামা 
মাশায়েখের কাছ থেকে মুক্ত ধারণার 
ঙ পি নর্দেশন মূলক 
আলোচনা শুনতে ছিলেন। মাহফিলের 
এ পর্যায়ে আমার মতো এক নগন্য 
ব্যক্তিকে আপনাদের সামনে উপস্থিত 
করেছেন। আমি আল্লাহ পাকের ওপর 
পূর্ণ আস্থা রেখে কুরআনে পাক থেকে 
একটি আয়াত ও অসংখ্য হাদীস থেকে 
একটি হাদীসে মোবারক এর অংশ 
বিশেষ আপনাদের সামনে 


মুসলমান নব্য এসমাজের সন্তানেরা 
তাদের পিতা মাতার নিকট থেকে 
তাদের প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 
আপনাদের প্রশ্ন জাগতে পারে যে 
আমার কথার সাথে বাস্তবতার কোন 
মিল নাই, কারণ আমরা যখন ছোট 
ছিলাম। পিতা-মাতার ৭-৮-১০ জন 
সন্তান ছিলাম । আমাদের পিতা মাতারা 
আমাদের পেছনে এপরিমাণ সময়, 
সক্ষম হননি যে পরিমাণ সময়, 
বর্তমান কালের পিতা-মাতা তাদের 
সন্তানদের দিয়ে থাকে । অথচ আপনি 
বলছেন, ইদানিংকালের পিতা মাতারা 
তাদের সন্তানদেরকে তাদের প্রাপ্য হক 
থেকে বঞ্চিত করছে। আপনারা যদি 
মনোযোগ দিয়ে আমার আলোচনা 
শ্রবণ করেন তাহলে বুঝতে পারবেন 
যে, বর্তমান কালের পিতা মাতারা 
তাদের সন্তানদের হক আদায় করছে 
কিনা? 


আলোচনা করার দ্বারা এ অভিজ্ঞতা 
হয়েছে যে, আলোচনা কমিটির পক্ষ 
থেকে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করে 
দেওয়া হয়। সে নির্ধারিত বিষয়গুলোর 
মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 
সন্তানের হকৃ। আমাকে একবার বলা 
হল হুযুর ইদানিং কালে সন্তানেরা 
পিতা-মাতার হক আদায় করেনা, 
সম্মান করে না, গুরুতু দেয় না 
এজন্য পিতা-মাতার হক সম্পর্কে 
আলোচনা করবেন। 
কিন্ত আমার যেটা মনে হয় সেটা 
হলো, আজকের সমাজে আমার সন্তান 
আমাকে সম্মান না করার পিছনে 
অনেক কারণ আছে। তারমধ্যে 
অন্যতম কারণ হলো পিতা- মাতার 
হকের আগে সন্তানের হক। সন্তানের 
হক হলো আগে, পিতা-মাতার হক 
হলো পরে। সন্তানের প্রতি পিতা- 
মাতার হক €টি আর পিতা-মাতার 
প্রতি সন্তানের হক তার বাবা-মায়ের 
প্রতি ১৪ টি। তম্মধ্যে ৭ টি 
জীবিতাবস্থায় আর বাকী ৭টি মৃত্যুর 
পর । পিতা মাতা যদি তাদের সন্তানের 
৫টি হক আদায় না করে তাহলে 
সন্তানও তার বাবা-মায়ের ১৪ টি হক 
আদায় করবেনা । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
যদি সন্তানের হকগ্তলো ভালোভাবে 
আদায় করা হয় তাহলে সন্তান ও তার 
দায়িতু পালন করবে । 

প্রথমেই একটি ছোট পার্থক্য বুঝিয়ে 
দিচ্ছি। পিতা মাতা বা সন্তানের 
হকগুলো কুরআন হাদীসের কোথাও 
ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ নেই; বরং 
বিক্ষিপ্তভাবে আল্লাহ পাক ও রাসূল সা. 
বর্ণনা করেছেন । তাই এর সংখ্যা নিয়ে 
আপনাদের সন্দেহ হতে পারে যে, 


জানুয়ারি'১৮ লু আত্তার্তহীদ ১৭ 


ব।য়া।ন 
কোথাও এ বিষয়গুলো ৫ এবং ১৪ এর 


করে । অনেক প্রকারের আম আছে। 


কম বা বেশি করে আলোচনা করছে 


যেমন ফজলী আম, ল্যাংড়া আম, 


আসলে মূল বিষয়গুলো একই, বরং 


আত্পালী ইত্যাদি। উল্লিখিত 


কেউ এগ্ডলোকে ভেঙে ভেঙে 
আলোচনা করেছেন যে কারণে সংখ্যা 


আমগুলো খুবই মজাদার হয়ে থাকে । 
আরেক প্রকার আম আছে যার নাম 


বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার কেউ হয়তবা 
এক প্রকারের সাথে আরেক প্রকারকে 
মিলিয়ে আলোচনা করেছেন। যে 


আমি সন্তানের হকগ্তলো ৫ প্রকারে 
বিভক্ত করব । খুব ভালোভাবে বোঝার 
চেষ্টা করবেন। হক জিনিসটা খুবই 
জটিল জিনিস। সময় স্ল্পতার কারণে 
বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই । তাই খুব 
অল্প সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে বোঝানোর 
চেষ্টা করব । ইনশাআল্লাহ । 

সন্তানের ৫ হকের মধ্যে প্রথম হকটি 
হলো তার উপযুক্ত মা নির্বাচনে ভুল না 
করা । যে পুরুষ বিয়ে করেনি বা করবে 
বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাকে খুবই 
সতর্কতার সাথে তার সন্তানের মা 
নির্বাচন করতে হবে। কারণ আপনি 
যাকে আজ নববধূর সাজে সাজিয়ে 
আপনার গৃহে আনছেন, সে নববধুই 
আগামীতে আপনার সন্তানের মা 
এজন্য সন্তানের মা নির্বাচনে অবশ্যই 


আশ্বিনী আম। সেগুলো খেতে খুবই 
টক। কারও মনে স্বাদ জাগলো সে 
তার সন্তানকে ফরমালিনমুক্ত সুস্বাদু 


পাচার করছে সে এগুলো করতে 
পারে। এজন্য কথিত আছে, 31 
৩০৪ ৮ 0০৩ প*॥ অর্থাৎ তোমার লজ্জা 
যখন ফুরিয়ে যায় তখন তুমি যা খুশি 
তাই করতে পার। কিন্তু আমার রাসূল 
সা. বলেছেন, লজ্জা কিন্তু ফুরাবার 
বিষয় নয়। 0153। ০৮ ২৩০৬০] অর্থাৎ 


আম খাওয়াবে। এজন্য সে সুদূর 


লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ। যার লজ্জা 


চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে আমের চারা 


নেই তার যেন ঈমানই নেই। 


এনে বাড়ির আঙ্গিনায় রোপন করল 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটি ছিল আশ্বিনী 


দুঃখের সাথে বলতে হয়, দিন যত 
গড়াচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে নগ্নতা, 


আমের চারা । এখন আপনিই বলুন, 


নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, 


এলোকটি কি এ গাছ থেকে কখনও 


বেড়েই চলছে। আপনারা বলুন, 


ফজলী বা ল্যাংড়া আম খেতে পারবে? 
কখনও না । ঠিক তদ্বপভাবে যে রাস্তায় 
অবাধে বিচরণকারীনী বেহায়া, নির্লজ্জ 
করে সে কখনও সুসন্তান লাভ করতে 
পারে না। 
অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বুকভরা 
ব্যথা নিয়ে জাতির সামনে কথাগুলো 
তুলে ধরছি। দিন যত গড়াচ্ছে, 
মুসলিম সমাজের ভিতরে অত্যন্ত 
হচ্ছে। ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়গুলো বোঝার 


সতর্কতা অবলম্ন করতে হবে 


চেষ্টা করুন। ইদানিংকালে কিছু 


সুতরাং খুব চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে হবে যে, সে কি আমার 
সন্তানের মা হওয়ার 


মুসলিম যুবতী নারীকে টাইট স্কিন 
প্যান্ট, শার্ট পড়তে দেখা যায়। যা 
বিগত ১০ বছর পূর্বেও দেখা যেতনা। 


উপযুক্ত? সে কি ঘরে থাকতে পছন্দ 


১০ বছর পূর্বে রাজধানী ঢাকার কিছু 


করে? সে কি তার মা-বাবার কথা মান্য 


নামী দামী অভিজাত জায়গা ব্যতীত 


করে? সে কি ঘরে খাবার খেতে পছন্দ 


অন্য কোথাও এগুলো ছিল না। আর 


করে নাকি বাইরে গিয়ে খেতে 
্শচ্ছন্দবোধ করে? সে কি তার বাবা- 
মায়ের চোখ রাঙ্গানোকে ভয় পায়ঃ 
মাকে চোখ রাঙ্গায়? সে কি ইসলামি 
সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসে না? 
পর্দা পুশিদাকে পছন্দ করেনা? যদি 
এমন কোন মেয়েকে বিয়ে করি তাহলে 
তার পেট থেকে যে সন্তান জন্গ্রহণ 
করবে সে আমাকে মানবে না, ইজ্জত 
করবে না এটাই স্বাভাবিক। 

অল্প সময়ে মূল কথাগুলো বোঝাতে 
চাই । আমের মৌসুমে আম ব্যবসায়ীরা 
চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে আম আমদানী 


এখন এ ভাইরাস উট্শ্রামকে দখল 
করে বিভিন্ন জেলা শহরকে অতিক্রম 
করে, গ্রাম থেকে গ্রামে ঢুকে পড়েছে 
চিন্তার বিষয় হলো একজন মুসলিম 
যুবতী স্কিন প্যান্ট আর শার্ট পরিধান 
করে কিভাবে তার বাবা ভাই ভাগিনা, 
ভাতিজার সামনে দীড়ায়? আমারতো 
দৃঢ় বিশ্বাস যে নারীর সামান্যতম 
হায়া,লজ্জা-শরম আছে সে কখনও এ 
ধরনের নোংরা পোশাক পরিধান করে 
বাবা, ভাই, ভাগিনার সামনে দাড়াতে 
পারে না। যে নারী তার হায়া-শরম, 
মান সম্মান বিনা পয়সায় বিদেশে 


আজকের সমাজের যে সমস্ত যুবতি 
এদের দাদী-নানীরাও কি এ ধরনের 
স্কিন প্যান্ট, শার্ট পড়ত? অবশ্যই না 
তাদের ১২ হাত শাড়ী থেকে যদি এক 
হাত কম হত তাহলে নানা-দাদাদের 
সাথে ঝগড়া করত। আপনারা এ 
বিষয়ে অবশ্যই অবগত থাকবেন 
তারা বলত তুমি এ কোন ধরনের 
কাপড় নিয়ে এসেছ? আমি এটি পড়তে 
পারবো না। এটা দিয়ে আমার আচল 
হয়না, মাথা ঢাকে না, পীঠ ঢাকে না, 
এ কাপড় পড়ে আমি কিভাবে আমার 
ছেলের সামনে যাব? না না এ কাপড় 
আমি পরতে পারবো না। খুব ভাল 
করে বুঝবেন। যেই দাদী-নানী ১২ 
হাত থেকে কম মেনে নিতে পারেনি 
সেই দাদী আর নানীদের পরবর্তী 
প্রজন্ম নাতনীরা যদি স্কিন প্যান্ট আর 
শার্ট পরিধান করতে পারে এ 
নাতনীদের পেট থেকে যে সমস্ত সন্তান 
জন্ম গ্রহণ করবে তারা স্কিন প্যান্টও 
পরতে চাইবে না; বরং উলঙ্গ থাকতে 


এঁক্যবদ্ধ হও, তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর 
আমরা কখনো প্যান্ট শার্ট পরিহিত 
নারীকে বিবাহ করবো না। কারণ 
এসমস্ত নারীদের পেট থেকে যারা 
জন্মগ্রহণ করবে তারা অর্ধ নন্না বা পূর্ণ 
নগ্ন থাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়বে। 
আগামী প্রজন্মকে ইসলাম সম্পর্কে 
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জ্ঞান প্রদান করার কোন সুযোগ থাকবে 


ওদের অনুকরণে তোমাদের নাম। 


না। এজন্য আমাদের বিয়ে করার 


বলতে চাই, দীনের যে কোন কাজ যদি 


তাহলে তোমরা কী? তৎক্ষণাৎ পাশে 


ক্ষেত্রে সন্তানের প্রথম হকের প্রতি 


কেউ ফ্যাশন হিসেবে করে আল্লাহ 


লক্ষ্য রাখতে হবে । সন্তানের প্রথম হক 
তার মা নির্বাচনে ভুল না করা। 
সম্মানিত সুধী! রাসূল সা. এ সম্পর্কে 
গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, 
০৮922: ০৭ এ 
০5 ০53301ও 54 ১2৮ 49533 3 


€%/$) (সত) ০ ১ লা 09১5 (9015 


১6০৭৭, ৪০) 
“আরবের লোকেরা চার বস্ত দেখে 
বিয়ে করে, তাহলো, মাল, বংশ, 
সৌন্দর্য ও দীন ।' 
নবী সো.) বলেন, আমি তোমাদেরকে 
উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা দীনকে 
প্রাধান্য দাও। যদি নারীর মাঝে দীন 
ব্যাতী রেখে সবগুলো দিক বিদ্যমান 
থাকে তাহলে খবরদার তোমরা এ 
নারীর কাছেও যেও না। যদি বিয়ের 
প্রস্তাব নিয়ে তাদের কাছে যাও তাহলে 
আখেরাতে আল্লাহর 
দাড়ানোর পূর্বে দুনিয়াতেই তোমাকে 
নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে । 
যদি রাসূলের কথাকে উপেক্ষা করে এ 
জাতীয় নারীকে বিয়ে কর তাহলে 
বিয়ের দু'মাসের মধ্যেই তেল পড়া 
আর পানি পড়ার জন্য লাইন ধরতে 
হবে । আমার জানা মতে একজন শত 
শত কোটি কোটি টাকার মালিক। খুব 
শখ করে একমাত্র ছেলেকে বিবাহ 
করিয়েছেন। কিন্ত বিয়ের পর থেকেই 
পুত্রবধূর অশালীনভাবে চলা ফেরার 
কারণে পুরো পরিবারের শান্তি বিনষ্ট 
হয়ে গেছে। অশান্তির দাবানল জ্বলছে 
এজন্য আবারও বলছি সন্তানের প্রথম 
হক তার মা নির্বাচনে ভুল না করা । 
সন্তানের দ্বিতীয় হক হলো আকীকা 
করা এবং সুন্দর নাম রাখা । আল- 
হামদুলিল্লাহ, আমাদের সমাজে 
আকীকা খুব ভালো করে পালন করা 
হয়, তার কারণ হলো এটা একটি লাভ 
জনক হক। তিন লক্ষ টাকা ব্যয় 
করলে চার লক্ষ টাকা আসে, তাছাড়া 
এটা বর্তমান সমাজে একটা ফ্যাশন 


তাআলার নিকট তার কোন মূল্য নেই 
চাই তা হজ্জের মতো গুরুত্বপূর্ণ 
ইবাদতই হোক না কেন। 

সুতরাং দীনী কোন কাজ করতে হলে 
অবশ্যই সেটা রাসুল (সা.) এ 
তরীকাতেই করতে হবে। অন্যথায় 
সেটা ইসলামের কাজ হতে পারে না। 

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো সন্তানের সুন্দর 
নাম রাখা । দুপ্ধখৈর সাথে বলতে হয়, 
আজ আমাদের সন্তানেরা এ হক থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছে। ইদানিংকালে দেখা যায়, 
আধুনিক বাবা আধুনিকা মা তাদের 
৫-৭ মাস আগ থেকেই 
নাম নির্বাচন করতে 
এজন্য আপনারা জেনে 
থাকবেন যে আধুনিক মা বাবা তাদের 
মেয়ের নাম রাখে তমা, ইতি, প্রিয়াঙ্কা, 
ইত্য দ ] 
আমার দূর সম্পকীয় এক মামার সাথে 
পরিচয় হওয়ার পর তিনি তার 
দু'ছেলের সাথে আমাকে পরিচয় 
করিয়ে দিলেন। আমি সৌজন্য মূলক 
কথা বলতে গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা 
করলাম তোমরা কেমন আছ ভাইয়া? 
তারা বলল ভালো ভাইয়া । 
একজনকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার 
নাম কী ভাইয়া? সে বললো রুজবেল্ট। 
অপরজনকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার 
নাম কী? সে বলল আমার নাম 
রিগেল। আমি তখন তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করলাম তারা যেন কোন 
যমানার পয়গাম্বর? তারা বললো, না 
না ভাইয়া পয়গাম্র নয়। আমি 
বললাম, তাহলে কী? তারা বললো, 
রুজবেন্ট আর রিগেন হলো 
প্রেসিডেন্টের 
সর্বনাশ, 
আমেরিকার দুইজন প্রেসিডেন্ট এক 
বাসাতেই । এরপর জিজেস করলাম, 
রুজবেল্ট আর রিগেন এরা উভয়ে 
বোধ হয় মুসলমান ছিল তাই না? তারা 
বললো খিস্টান ছিল। আমি বললাম, 
তারা যদি খ্রিস্টান হয়ে থাকে আর 


অবস্থানরত মামার চেহারার রং 
পরিবর্তন হয়ে গেল। হয়তোবা 
ভাবছিলেন পরিচয়টা না হলেই ভালো 
হত । তড়িঘড়ি করে বললেন, এগুলো 
তাদের আসল নাম নয়। একথা বলে 
তিনি দুটি ইসলামী নাম বললেন । নাম 
দুটো আসলেই সুন্দর । আমি বললাম, 
মামা তাদের ইসলামীক নামগ্ডলো 
খোদাই করে সযত্বে আলমারীর ভিতর 
রেখে দিবেন যাতে নষ্ট না হয়। আমার 
মামার মতো এরকম হাজারও মামা 
আছে যাদের অবস্থা এরকম করুণ 
ইদানিংকালে দেখা যায়, আধুনিক বাবা 
মা সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে 
একাধিক নাম ব্যবহার করে থাকে 
ইসলাম এটাকে নিষেধ করেনা । কিন্তু 
একাধিক নাম রাখার ক্ষেত্রে মুসলমান 
যে পদ্ধতি অবলম্বন করছে এটাকে 
ইসলাম সমর্থন করে না। অর্থাৎ তারা 
যে নাম রাখে এর দ্বারা বোঝার উপায় 


নাম রাখে ডায়রিতে জন্ম তারিখের 
পাশে লিখে রাখার জন্য । কিন্তু তা 
কখনও ব্যবহার করে না। অবস্থা আজ 
এরকম হয়েছে যে, মুসলমানদের 
পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে ইসলামের 
কোন নিদর্শন নেই, তাদের চেহারার 
মধ্যে কোন নিদর্শন নেই, নামের 
মধ্যেও যদি কোন নিদর্শন না থাকে 
তাহলে অপরিচিত এলাকায় মৃতুবরণ 
করলে তাকে কি ইসলামের 
নিয়মানুসারে দাফন করা হবে নাকি 
চিতায় নিয়ে জীলানো হবে? 

হাকীমুল উম্মত মুজান্দিদুল মিল্লাত 
হযরত শাহ আশরাফ আলী থানভী 
রহ. লিখেছেন, একজন কোটিপতি 
ল্যান্ড প্রোপার্টির মালিক ট্রেন যোগে 
সফর করার মনস্থ করল। একাকী 
সফর করাটা কঠিন বলে একজন 
খাদেমকে সঙ্গে নিল। খাদেমসহ 
ষ্টেশনে পৌছার পর নিজের জন্য ফার্স্ট 
ক্লাশে সিট বুকিং দিল আর খাদেমের 
জন্য দিল থার্ড ক্লাশে । খাদেম সমস্ত 
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মালপত্র মালিকের অডুত্ধঃসবহঃ 


জালানো যায় না। এ হিন্দু কুলি 


(কামরা) এ নিয়ে আসার পর মালিক 
বললো, তোর জন্য ফার্স্ট ক্লাশে কোন 


তাদের এ হাঙ্গামা দেখে এগিয়ে 
আসে। তাদের কথা শুনার পর সে 


সন্তানের তৃতীয় হক হলো, সন্তানকে 
নীতি, নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও ইসলামী 
শিক্ষা প্রদান করা। আজ দুখের সাথে 


সিট বুকিং দেয়াহ য়নি। থার্ড ক্লাশের 


বলে মৃত্যুবরণ করার পূর্বে আমি তাকে 


বলতে হয় দিন যত গড়াচ্ছে সন্তান 


অমুক সিট বুকিং দেওয়া হয়েছে, তুই 


নাম জিজ্ঞেস করলে সে জবাবে 


তার পিতা-মাতা থেকে এ হকটি 


ওইখানে যা। আর শোন, আমি অমুক 


বলছিল আবদুর রহমান। আর আবদুর 


স্টেশনে নামব। ওই স্টেশনে পৌছার 
পূর্বেই আমার নিকট চলে আসবি। 
বেচারা খাদেম নিজের আসন গ্রহণ 


রহমান কোন হিন্দু লোকের নাম হতে 
পারে না। শুধুমাত্র মুসলমানেরই এ 
রকম নাম হতে পারে । এ কথা শুনার 


করার পর মুহূর্তেই নিদ্রায় বিভোর হয়ে 
যায়। ওদিকে মালিকের শুরু হয়ে যায় 
ডায়রিয়া। অতিরিক্ত পায়খানা হওয়ার 
কারণে শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে । 
উক্ত 41777 719//-এর লোকজন 
ভাবলো, লোকটির যে অবস্থা গন্তব্যে 
পৌছার পূর্বেই হয়ত বা মারা যেতে 
পারে। এজন্য তাকে স্টেশনে 
নামিয়ে দেয়া হয়। উক্ত স্টেশনে যারা 
নামে তারা যে যার গন্তব্যে চলে যায়। 
কিন্ত ওই কোটিপতি ল্যান্ড প্রোপার্টির 
মালিক অধিক দুর্বলতার কারণে 
কোথাও যেতে পারেনি । একজন হিন্দু 
কুলি তার নিকট এগিয়ে আসে । কিন্তু 
সেবা শশ্রুষধা করার আগে ভাবল 
লোকটি আমার স্বধর্মী কিনা জানা 
দরকার । কারণ ভিন্ন ধর্মীয় হলে কথা । 
আর মুসলমান হলে তো কোন কথাই 
নেয়। কারণ সে জাত শক্র। তাই সে 


পর মুসলমানরা তার লাশ কবর স্থানে 
নিয়ে দাফন করে। 
প্রিয় সুধী! লোকটির নামের মাধ্যমেই 


ভালোভাবে পাচ্ছে না। আপনাদের 
একটি রিপোর্ট জানাই, আজ থেকে 
প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বের শিক্ষিত 
লোকেরা আমাদেরকে বলতেন তোমরা 
হওয়ার পূর্বে স্কুলে দিও না। কারণ 
এখনও তার মস্তিস্ক পরিপক্ক হয়নি 


শুধু বোঝা গিয়েছিল সে একজন 
মুসলমান। যদি তার নাম জানা না 


যদি এখনই তোমার সন্তানকে স্কুলে 
পাঠাও তাহলে মানসিক সমস্যার 


যেত তাহলে তার লাশকে চিতার 


সম্মুখীন হতে পারে। তখন আমরা 


আগুন থেকে রক্ষার দ্বিতীয় কোন পথ 
ছিল না। এজন্য রাসূলে করীম (সা.) 


দেখেছি, সন্তানের বয়স চার হলেই মা 
বাবা তাদের সন্তানকে অযু করিয়ে 


ও ওলামায়ে কেরাম ইসলামী নাম 
রাখার জন্য বলেছেন। 

সবচেয়ে সুন্দর নাম হলো, আবদুল্লাহ, 
তারপর আবদুর রহমান, আবদুর 
রহীম। আল্লাহর সিফাতী নামের পূর্বে 
১২ শব্দ বৃদ্ধি করে দিলেই সুন্দর নাম 


হয়ে যাবে । আউলিয়ায়ে কেরাম ও 
সাহাবায়ে কেরামের নাম সুন্দর । 

আমি আধুনিক কালের মা বাবাকে 
বলতে চাই, যদি তোমরা সুন্দর নাম 


কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কুলি 
শুনতে পারল না, পরবর্তীতে মুখের 
নিকট কান নিয়ে শুনতে পেল আবদুর 
রহমান । তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ 
করে অন্যত্র চলে গেল। ইতিমধ্যে 
লোকটি মৃত্যুবরণ করে। একে একে 
হিন্দু মুসলিম সবাই সেখানে একত্রিত 
হয় তার শেষ কার্য সমাধা করার জন্য 
হিন্দু মুসলিম উভয়ের মাঝে দ্বন্ধ সৃষ্টি 
হলো । হিন্দুরা বললো, তাকে চিতায় 
জ্বালানো হবে। কারণ সে হিন্দু 
অধ্যুষিত এলাকায় মৃত্যুবরণ করেছে 
মুসলমানরা বললো, তাকে কবরস্থান এ 
দাফন করা হবে । কারণ সে এখানকার 
লোক নয়। সে একজন মুসাফির ভিন্ন 
জায়গা থেকে এসে (১০ করেছে 
আল্লাহর জমিনে কোন 
বান্দাকে সন্দেহ রি হয়ে চিতায় 


খুঁজে না পাও, তাহলে বাবার নামেই 
সন্তানের নাম রাখ । আধুনিক বন্ধুগণ 
হয়ত বলতে পারেন, পিতা-পুত্রের 
একই নাম কিভাবে রাখা যায়? আমি 
তাদেরকে বলতে চাই, সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্যে এরকম নামের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। তারা বলতে পারে 


হাতে নূরাণী কায়েদা, আমপারা ধরিয়ে 
নিকট পাঠিয়ে দিত। বাচ্চারা সেখানেই 
কুরআন তেলাওয়াত, দুআ, গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়াবলী 


ফেলত । ইসলামী আচার-ব্যবহারের 


রাখ তাহলে তো সে বড় ডিঘ্রিধারী 
হতে পারবে না। কারণ 750, 50. 
550,750 774, 744 আরও কত 
কি হতে হবে। তাই তাকে সাড়ে তিন 
বছর বয়সেই স্কুলে পাঠিয়ে দাও। 
এখন সমস্যা হলো, এত ছোট ছেলে 
কি সব বুঝে নিতে পারবে? সে তো 


এটাতো ১৪০০ বছর পূর্বের বিরতী। 


স্কুলে যেতে চাইবে না। উত্তরে তারা 


তাহলে আমি বলব তুমি কত বড় 


বলবে, সমস্যা কী? ছেলের মা তো 


আধুনিক হয়েছ? আমেরিকার 


আছে। তাকে সহকারে পাঠিয়ে দাও । 


প্রেসিডেন্ট বুশ। তার ছেলের নামও 


এভাবে তারা মুসলমানদের 


বুশ। বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল তারকা 


সন্তানদেরকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। আর 


নেইমার তার ছেলের নামও নেইমার । 
সিনিয়র নেইমার ও জুনিয়র নেইমার। 
সুতরাং প্রয়োজন বোঝে পিতা-পুত্রের 
একই নাম রাখ । তারপরও এমন নাম 
রেখ না যা দ্বারা হিন্দু-মুসলিম পার্থক্য 
করা যায় না। 


তাদের বড় অভিভাবক তার মাকে 
রাস্তায় বের করে তাকেও ধ্বংস করে 
দিচ্ছে। 

সম্মানিত সুধী! আমাদের দেশে কিছু 
জ্ঞানপাপী লোক আছে, আমাদের কথা 
শুনলে তাদের মধ্যে সাইক্লোন শুরু 
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হয়ে যায়। তারা আমাদের ব্যাপারে 
কটুক্তি করে বলে, মোল্লারা নাকি 


হলো ঘর। তোমাদের সব কাজ হলো 


14775 করিয়ে ইর্লশ মিডিয়ামে 


ঘরে। আল্লাহ বললেন, নারীদেরকে 


এদেশে অত্যুক্তি করে । আমি চ্যালেঞ্জ 


ঘরে থাকতে আর আমরা তাদের কাজ 


পড়িয়ে বিজাতিদের সাথে 
প্রতিযোগিতার গোল্ড মেডেল পেয়ে 


করে বলতে পারি, যে প্রকৃত আলেম 


নিচ্ছি ঘরের বাইরে । আল্লাহর হুকুম 


হয় সে কখনও অতুক্তি করতে পারে 
না। কারণ আমি জানি, বাংলাদেশের 


অমান্য করে কখনও শান্তির আশা করা 
যায় না। 


গোয়েন্দা যদি রিপোর্ট নাও করে 


সম্মানিত সুধী! সাড়ে তিন বছর বয়সে 


আমার এ আলোচনা আল্লাহ তাআলা 
[/:319652৩8/%544,০% 58৮65 
আমার বক্তব্য যদি অবাস্তব বা অসত্য 
হয় দুনিয়ার সরকারের কাছে জবাব 
দিহি করতে না হলেও আসমানের 
মালিকের কাছ থেকে মাফ পাওয়া 
যাবে না। এজন্য আমরা কটুক্তি করা 
শিখিনি আমরা বাজে বা অতিরঞ্জিত 
কথা বলতে শিখিনি। 

তবে আমাদের কথা তোমাদের বুঝে 
না আসার কারণ হলো, আমাদের ও 
তোমাদের বিষয় ভিন্ন। ডাক্তারের 
থিওরি যেমন প্রকৌশলী বোঝে না, 
আবার প্রকৌশলীর থিওরি ডাক্তার 
বোঝে না। তন্রপ আমাদের থিওরিও 
তোমাদের বুঝে আসবে না। 

আমাদের দেশের আইন হলো দুটি 
সন্তান নেয়া তবে সরকার এ ব্যাপারে 
বাধ্য করে না। চাই আপনি ৫-১০ 


সন্তানকে লেখা-পড়ার জন্য ইংলিশ 


নীতি-নৈতিকতা ভুলে গিয়ে ইসলামী 
শিক্ষা থেকে দূরে চলে গেলে চলবে 
না। এরপরও যদি কোন সন্তানকে 
নীতি- নৈতিকতা, শিষ্টাচার শিক্ষা না 
দাও তাহলে দেখ তোমার ঘরে যেন 


মিডিয়াম কেজি ও প্রি ক্যাডেট স্কুলে 
ভর্তি করা এগুলো খিস্টানদের চক্রান্ত 
আপনাদের কাছে আমার ঈমানী প্রশ্ন । 
আপনার সন্তানকে প্রাইমারি, হাই স্কুল 


এশির মত সন্তানের জন্ম না হয়। মনে 
রাখবেন আপনার সন্তানকে জাগতিক 
শিক্ষা দেয়ার পূর্বে যেন ইসলামী শিক্ষা 
দেয়া হয়। 


থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সকল 
ডিগ্রি অর্জন করালেন। এখন আপনিই 


সন্তানের চতুর্থ হক হলো, সন্তানকে 


বলুন, আপনার মেয়ে কি দুআয়ে 
কুনুত, দুআয়ে মাছুরা শিখার সুযোগ 


তোলার চেষ্টা করা। এ গ্নেহের মধ্যে 


পেয়েছে । এ সন্তান দেশের সব ডিগ্রি 
অর্জন করে বিদেশের ডিগ্রি অর্জন 


করানোর বিষয়টিও আছে। দুঃখের 
সাথে বলতে হয় আজকের আধুনিকা 


করার পর দেশে ফেরার সময় নাস্তিক 


মা তার সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে 


হয়ে ফিরবে । কারণ, সেই সাড়ে তিন 
বছর থেকে প্রায় ৩২ বছর পর্যন্ত এ 
সময়টাতে তাকে তো ইসলামী শিক্ষা 


চায়না । আমি সে মাকে প্রশ্ন করতে 
চাই। যখন এ সন্তান তোমার গর্ভে 
ছিল না তখন তোমার স্তনে দুধ ছিল 


দেয়াই হয়নি। তথাকথিত মা বাবাকে 
বলে যাই, জেনে রাখুন আল্লাহর বাণী: 
ও ৮৯১5 লা 55 (6 9৫ (৮ 
[৭:4১] 
আপনার সন্তান যদি জাহান্নামী হয় 


নেন,এতে কোন হস্তক্ষেপ করে না। 


তখন সে আল্লাহর নিকট আরজ করবে 


ধরে নিন কারও তিনটি সন্তান আছে। 


হে আল্লাহ! আজ এ দুর্দিনে আমার মা 


প্রত্যেকটি সন্তানকে স্কুলে যাওয়ার 


বাবাকে আমার সামনে উপস্থিত 


অভ্যস করতে অন্তত চার বছর লাগে। 


করেন। আমার মা বাবা আমাকে 


তাহলে এ তিনটি সন্তানকে স্কুলে 
যাওয়ার অভ্যস করতে একজন মায়ের 
টানা ১২ বছর লাগবে । 
এখন আপনারাই বলুন যে মা টানা ১২ 
বছর বাইরে গিয়ে অভ্যস্ত সে মাকে কি 
১২ বছর পর ঘরে রাখা সম্ভব হবে? 
কুরআনের বাণী: 
এ (৫ 9) ৯০3৬ 64 ৬৫12 
০3৮53 ও ০৬ ৩০৪ 
ঢা ২।৭]8৬১০% 
অন্যত্র বলা হয়েছে, 
[৮:০১] 8৫652850785 
আসমানের বাণী দ্বারা নবীর স্ত্রীদের 
বলা হলো, তোমাদের অবস্থানস্থল 


জাগতিক শিক্ষা অর্জন করার জন্য দেশ 
থেকে বিদেশে প্রেরণ করেছে । কোটি 
কোটি টাকা ব্যয় করেছে। কিন্তু 
আপনাকে চেনার জন্য কখনও 
মাদরাসা-মাসজিদে পাঠাইনি। 

সন্তান বলবে, আমার মা বাবাকে 
তাদেরকে পা দ্বারা পিষ্ট করব। 
কারণ,তাদের জন্যই আজ আমাকে 
জাহান্নামে যেতে হচ্ছে। 

এজন্য আজ অভিভাবকদের বলতে 
চাই, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে 
ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে পাগল হয়ে 
গেছ। পড়াতে পার আমাদের কোন 
আপত্তি নেই। কিন্ত 7974, 7474, 


না। যেহেতু তোমার গর্ভে সন্তান 
আসার পর তোমার স্তনে দুধ এসেছে । 
বুঝতে হবে এটা তোমার সন্তানের 
হকৃ। এরপরও যদি তুমি তোমার 
সন্তানকে বুকের দুধ না খাইয়ে 
ফাওডার খাওয়াও | তাহলে জেনে রেখ 
বৃদ্ধা বয়সে তোমাকে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে 
হবে। সুতরাং তুমি তোমার দায়িতৃ 
ভালোভাবে আদায় কর, তা না হলে 
পরবর্তী তোমাকে তার কুফল ভোগ 
করতে হবে। তখন তুমি হারে হারে 
টের পাবে। 

সন্তানের পঞ্চম হক হলো প্রাপ্তবয়স্ক 
দেয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ 
হকগুলো ভালোভাবে আদায় করার 
তওফীক দান করুন। আমীন । 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 

৪ $5১55589৬ এজ 222 
“তুমি তোমার পরিবারকে নামায 
আদায়ের হুকুম করো এবং এর ওপর 
দৃঢ় থাক ।' !সুরা তাহা, ২০:১৩২/ 

অনুলিখন: মুহাম্মদ আবদুর রউফ 
দাওরায়ে হাদীস, জামিয়া পটিয়া ২০১৭ 
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মা-বাবা ছোট শব্দ, কিন্ত এ দুটি শব্দের 
সাথে কত যে আদর, ম্নেহ, ভালোবাসা 
রয়েছে তা পৃথিবীর কোন মাপমন্ত্ 
দিয়ে নির্ণয় করা যাবে না। মা-বাবা 
কত না কষ্ট করেছেন, না খেয়ে 
থেকেছেন, অনেক সময় ভালো 
পোষাকও পরিধান করতে পারেন নি, 
কত না সময় বসে থাকতেন সন্তানের 
অপেক্ষায় । সেই মা বাবা যাদের চলে 
গিয়েছেন, তারাই বুঝেন মা বাবা কত 
বড় সম্পদ । যেদিন থেকে মা বাবা 
দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন সেদিন 
থেকে মনে হয় কী যেন হারিয়ে 
গেল,তখন বুক কেঁপে উঠে, চোখ 
থেকে বৃষ্টির মত পানি ঝরে, কী 
শান্্নাই বা তাদেরকে দেয়া যায়! 
সেই মা বাবা যাদের চলে গিয়েছে 
তারা কি মা-বাবার জন্য কিছুই করবে 
না?। এত কষ্ট করে আমাদের কে যে 
মা-বাবা লালন পালন করেছেন তাদের 
জন্য আমাদের কি কিছুই করার নেই? 


মা-বাবার মৃত্যুর পর 
আমলসুমহ 


হাবিবুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল 


অবশ্যই আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে 
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মৃত মা- 
এবং যে আমলের সওয়াব তাদের 
নিকট পৌছবে তা উল্লেখ করা হলো: 


১. বেশি বেশি দুআ করা 

মা-বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার 
পর সন্তান মা-বাবার জন্য বেশি বেশি 
দুআ করবে। আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে দুআ করার নির্দেশ 
দিয়েছেন এবং কী দুআ করবো তাও 
শিক্ষা দিয়েছেন | আল-কুরআনে 
এসেছে, 

“হে আমার রব, তাদের উভয়ের প্রতি 
রহম কর, যেমন তারা আমাকে 
শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন ।”১ 


25522 ০5 ৬৩555 ও ৯৮ 

উ। 
“হে আমাদের রব, রোজ কিয়ামতে 
আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল 
মুমিনকে ক্ষমা করে দিন ।”২ 


(5: 3৮ 45৩০ 2 ৬৩22 2৩ ৮ ৬ 
8100৯ 5 ৬ঞতা 50) 
“হে আমার রব! আমাকে, আমার 
পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে 
এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন 
এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যালিমদের 
আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না ।” 
মা-বাবা এমন সন্তান রেখে যাবেন 
যারা তাদের জন্য দুআ করবে । আবু 
হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 


5. ২ 5৮ 5৪০ ৮125 21৮2121৮112 
০০ 31 এ এত ০০০) 17 


18১৯4০৮4935 
“মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় 
আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩টি আমল 
বন্ধ হয় না। যথা- ১. সদকায়ে 
জারিয়া ২.এমন জ্ঞান-যার দ্বারা 
উপকৃত হওয়া যায় ৩. এমন নেক 
সন্তান- যে তার জন্য দুআ করে |” 


এছাড়া আল্লাহ রাববুল আলামীন 
পিতা-মাতার জন্য দুআ করার বিশেষ 


মূলত জানাযার নামায প্রথম থেকে 
শেষ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির জন্য 
দুআস্বরূপ। 
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২. দান-সাদকা করা, বিশেষ করে 
মা-বাবা বেঁচে থাকতে দান-সাদকা 
করে যেতে পারেননি বা বেচে থাকলে 
আরও দান-সদকাহ করতেন, সেজন্য 
তাদের পক্ষ থেকে সন্তান দান- 
সদকাহ করতে পারে। হাদীসে 
এসেছে, 
$:4 2 ১৩ 45৬৩০ 
০৮৬৫৩ ও এ তে 1 এ ৫৮৫ 
ও] পা এগ এ এঞ2 ভি 
1) 0 15৫৬৫ 
হযরত আয়েশা রোযি.) বলেন, জনৈক 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার 
মা হঠাৎ মৃতুবরণ করেছেন। তাই 
কোনো অসিয়ত করতে পারেননি । 
আমার ধারণা তিনি যদি কথা বলার 
সুযোগ পেতেন তাহলে দান-সাদকা 
করতেন। আমি তার পক্ষ থেকে 
সাদকা করলে তিনি কি এর সাওয়াব 
পাবেন? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন 
হ্যা, অবশ্যই পাবেন।” 
তবে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সাদাকায়ে 
জারিয়া বা প্রবাহমান ও চলমান 
সাদাকা প্রদান করা । যেমন পানির কুপ 
খনন করা, নেলকুপ বসানো, দীনী 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, কুরআন শিক্ষার জন্য 
মক্তব ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, স্থায়ী 
জনকল্যাণমূলক কাজ করা । ইত্যাদি । 


৩. মা-বাবার পক্ষ 

থেকে সিয়াম পালন 

মা-বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় যদি 

তাদের কোন মানতের সিয়াম কাযা 

থাকে, সন্তান তাদের পক্ষ থেকে 

সিয়াম পালন করলে তাদের পক্ষ 

থেকে আদায় হয়ে যাবে। আয়েশা 

(রাযি.) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ 

(সা.) বলেছেন, 
420926০৮৮০6 ৬৬৮ 


ওয়াজিব ছিল। তবে তার পক্ষ থেকে 
তার ওয়ারিসগণ রোযা রাখবে ।” 

অধিকাংশ আলেমগণ এ হাদীসটি 
শুধুমাত্র ওয়াজিব রোযা বা মানতের 
রোযার বিধান হিসেবে নির্ধারণ 
করেছেন। তাদের পক্ষ থেকে নফল 
সিয়াম রাখার পক্ষে দলীল নেই । 


8. হজ বা উমরা করা 

মা-বাবার পক্ষ থেকে হজ বা উমরাহ 

করলে তা আদায় হবে এবং তারা 

উপকৃত হবে । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস (রাযি.) হতে বর্ণিত হাদীসে 


এসেছে, 
এ ত। এ এও এরি ১০৪ র্ঘ 


৫6 এ 


25 ১০ এ এ 
৩ ১) 9 0৩৩ লর্ড ০৩০৪৩ ৪৪০ 
৩৪ ভি এপ 50৩ 4 অর্সি ও 

45690592006 %1১9 ৭293 
“জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আগমণ 


১৪৫ পর ঞ। ৫১০ ঠা 6 ০৪ 
52555905555 4৩০3 85ঠাঁ 
৩): ০ ০5 99 রর 
(62০50) 4648 রত তে 

ভা 
এ] ৮9) :০ ৫ রর এ রর 2 


রে 
রি 


রত 


148 90468 
“হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন একটি শিতযুক্ত 
দুম্বা উপস্থিত করতে নির্দেশ দিলেন, 
যার পা কালো, চোখের চতুর্দিক কালো 
এবং পেট কালো। অতঃপর তা 
কুরবানীর জন্য আনা হলো। তখন 
রাসূলুল্লাহ সো.) হযরত আয়েশা 
(রাঘি.)-কে বললেন, হে আয়েশা! ছুরি 


নিয়ে আস, তারপর বললেন, তুমি 
একটি পাথর নিয়ে তা দ্বারা এটাকে 


ধারালো কর। তিনি তাই করলেন। 


করে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার 


তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) ছুরি হাতে 


মা হজ করার মানত করেছিলেন কিন্তু 
তিনি হজ সম্পাদন না করেই মারা 
গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ 
থেকে হজ আদায় করতে পারি? 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, “তুমি 
তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ কর। 
তোমার কি ধারণা যদি তোমার মার 
উপর খণ থাকতো তবে কি তুমি তা 
পরিশোধ করতে না? সুতরাং আল্লাহর 
জন্য তা আদায় কর। কেননা আল্লাহর 
দাবি পরিশোধ করার অধিক 
উপযোগী ।৮* 

তবে মা-বাবার পক্ষ থেকে যে লোক 
হজ বা ওমরাহ করতে চায় তার জন্য 
শর্ত হলো সে আগে নিজের হজ- 
ওমরাহ করতে হবে । 


“যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল 
এমতাবস্থায় যে তার উপর রোজা 


তার সওয়াব দ্বারা তারা উপকৃত হবে। 
এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে, 


নিয়ে দুম্বাটিকে শুইয়ে দিলেন। পশুটি 
“বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ! তুমি এটি 
মুহাম্মদ, তার বংশধর এবং সকল 
উম্মাতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে কবুল 
কর।” এভাবে তিনি তা দ্বারা কুরবানী 
করলেন ।” 


৬. মা-বাবার ওয়াসীয়ত পূর্ণ করা 
মা-বাবা শরীয়াহ সম্মত কোন ওসিয়ত 
করে গেলে তা পূর্ণ করা সন্তানদের 
উপর দায়িতৃ। রাশীদ ইবনে সুয়াইদ 
আস-সাকাফী (রাযি.) বলেন, 


৫ 38:48 সে | 2:০০ ৩২ ১৪০] ৫ 
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“আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, 


বললেন, তখন আমরা আবদুল্লাহকে 


হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা একজন 
দাসমুক্ত করার জন্য অসিয়ত করে 
গেছেন। আর আমার নিকট কালো 
একজন দাসী আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, “তাকে ডাকো । সে আসল, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে প্রশ্ন করলেন, 
“তোমার রব কে? উত্তরে সে বলল, 
আমার রব আল্লাহ। আবার প্রশ্ন 
করলেন, “আমি কে?' উত্তরে সে বলল, 
আপনি আল্লাহর রাসুল। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তাকে মুত 
করে দাও । কেননা সে মুমিনা।”» 


৭. মা-বাবার বন্ধুদের সম্মান করা 

মা-বাবার বন্ধুদের সাথে ভালো 
ব্যবহার করা, সম্মান করা, তাদেরকে 
দেখতে যাওয়াতাদেরকে হাদিয় 
দেওয়া। এ বিষয়ে হাদীসে উল্লেখ 

ছে, 

০০৯৪ ৩ এ|| এ ১০ ০03৯ ৩ এ|। এ ৩০ 
৫ 29 হস্ত ৩42৭ 59 ১25 $ 
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গু (2 ্ৈ ০ 


পাঠ) 455 ক এ ৫2০ ৬০৮০ (০ 

এডি এ গিগা ঘ2] 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রহ.) 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোযি.) থেকে 
বর্ণনা করেন, একবার মক্কার পথে 
চলার সময় আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর 
এক বেদুঈনের সাথে দেখা হলে তিনি 
তাকে সালাম দিলেন এবং তাকে সে 
গাধায় চড়ালেন যে গাধায় আবদুল্লাহ 
(রাযি.) উপবিষ্ট ছিলেন এবং তার 
(আবদুল্লাহ) মাথায় যে পাগড়িটি পরা 
ছিলো তা তাকে প্রদান করলেন। 
আবদুল্লাহ ইবানে দীনার (রহ.) 


বললাম, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক! 
এরা গ্রাম্য মানুষ; সামান্য কিছু পেলেই 
এরা সন্তুষ্ট হয়ে যায়-(এতসব করার 
কি প্রয়োজন ছিলো?) উত্তরে আবদুল্লাহ 
(রাযি.) বললেন, তার পিতা, (আমার 
পিতা) ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) এর 
বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
কে বলতে শুনেছি, “পুত্রের জন্য 
পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভালো 
ব্যবহার করা সবচেয়ে বড় সওয়াবের 
কাজ [1:25 
মৃতদের বন্ধুদের সাথে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) এর আমলও আমাদেরকে 
উৎসাহিত করে। হযরত আয়িশা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, 
এ গন তু 619০0 
“রাসূলুল্লাহ সো.) যখনই কোন বকরী 
যবেহ করতেন, তখনই তিনি বলতেন, 
এর কিছু অংশ খাদীজার বান্ধবীদের 
নিকট পাঠিয়ে দাও ।”১১ 


৮. মা-বাবার আত্মীয়দের 
সাথে সম্পর্ক রাখা 
সন্তান তার মা-বাবার আত্মীয়দের 
সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে । হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) 
প্র পর পর 
47598 25৪ 2 রও এ ত তলা ৪) 
21921 
“যে ব্যক্তি তার পিতার সাথে কবরে 
সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে ভালোবাসে, 
সে যেন পিতার মৃত্যুর পর তার 
ভাইদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখে 1১২ 


৯. খণ পরিশোধ করা 

মা-বাবার কোন খণ থাকলে তা দ্রুত 
পরিশোধ করা সন্তানদের উপর 
বিশেষভাবে কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
খণের পরিশোধ করার বিষয়ে বিশেষ 


গুরুত্ব দিয়েছেন। আবু হুরায়রা 
(রাযি.) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, 


5 রি ৯৮০৫ হ ০ 
1922; ৫০৮ 4505 21৩ এ ০০2 ] 2 22) 
(2 


“মুমিন ব্যক্তির আত্মা তার খণের সাথে 
সম্পৃক্ত থেকে যায়, যতক্ষণ তা তা 
তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয় | 
খণ পরিশোধ না করার কারণে 
জান্নাতের যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়; 
এমনকি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদও 
হয় । হাদীসে আরও এসেছে, 

(2:75 2:5 09521 ৫৫০ পর] 055 6) 
“যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার খণ পরিশোধ 
না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে 
প্রবেশ করতে পারবে না ।”৯ঃ 


১০. কাফফারা আদায় করা 
মা-বাবার কোন শপথের কাফফারা, 
ভুলকৃত হত্যাসহ কোন কাফফারা বাকী 
থাকলে সন্তান তা পুরণ করবে । আল- 
5252 2 2১০৫ ৬৬ 2 এ ৩ 
$5$৩ 87১5) টো 
যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে 
হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন 
দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত 
(রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা 
হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে 
তারা যদি সদাকা ক্ষেমা) করে দেয় 
(তাহলে সেটা ভিন্ন কথা)।”৫ 
আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে বর্ণনা 
করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
44986 3549 ৭9 
“যে ব্যক্তি কসম খেয়ে শপথ করার পর 
তার থেকে উত্তম কিছু করলেও তার 
কাফফারা অদায় করবে ।”** 
এ বিধান জীবিত ও মৃত সবার ক্ষেত্রে 
সমভাবে প্রযোজ্য । দুনিয়ার বুকে কেউ 
অন্যায় করলে তার কাফফারা দিতে 
হবে । অনুরূপভাবে কেউ অন্যায় করে 
মারা গেলে তার পরিবার-পরিজন মৃত 
ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফফারা প্রদান 
করবেন। 
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১১. ক্ষমা প্রার্থনা করা 
মা-বাবার জন্য আল্লাহর নিকট বেশি 


১২. মান্নত পুরণ করা 
মা-বাবা কোন মান্নত করে গেলে 


বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা গুরুতৃপূর্ণ 
আমল । সন্তান মা-বাবার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করায় আল্লাহ তাআলা তাদের 


৮11 ০2০162৮৮৮85 22 
5৮ এ সত ০৮ ০৩ 522০৯ 2 ০৮ 
০৫,326: ৪৪৮ ০2 
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86249 1405: 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুর পর কোন 
বান্দাহর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন 
সে বলে হে আমার রব, আমি তো 
এতো মর্যাদার আমল করিনি, কীভাবে 
এ আমল আসলো? তখন বলা হবে, 
তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা 
্াদা তুমি 


বিষয়ে হযরত ওসমান (রাযি.) বর্ণিত 
হাদীসে এসেছে, 
1 ঞ এ ০১৫9 9:46 ০9 ৬৪ 


পেত 


০৪ ও 5 ও ৬৭ এ ৮৪ 


5০৫05 2 রর 2 (৫৯৫ 1953,221) 
5 0 
“হযরত ওসমান (োযি.) বলেন, 


রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন এক মৃত 
ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার 
কবরের পারে দাড়ালেন এবং বললেন, 
“তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং 


সন্তান তার পক্ষ থেকে পূরণ করবে। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, 
রে 3 ৫ রি ্ বা পু ১ 

(0 রে 
“কোন মহিলা রোযা রাখার মানত 
করেছিল, কিন্তু সে তা পুরণ করার 
ত পূর্বেই মৃত্যুবরণ করল। এরপর তার 
ভাই এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
নিকট আসলে তিনি বলরেন, তার পক্ষ 
থেকে সিয়াম পালন কর ।”১ 


১৩. মা-বাবার ভালো 
কাজসমূহ জারি রাখা 
মা-বাবা যেসব ভালো কাজ অর্থাৎ 
মসজিদ তৈরি করা, মাদরাসা তৈরি 
করা, দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিসহ যে 
কাজগুলো করে গিয়েছেন সন্তান 
হিসাবে তা যাতে অব্যাহত থাকে তার 
ব্যবস্থা করা। কেননা এসব ভালো 
কাজের সওয়াব তাদের আমলনামায় 
যুক্ত হতে থাকে । হাদীসে এসেছে, 
.1409$ লা 05 2$ 2 এ ৪ ৬০) 
“ভালো কাজের পথপ্রদর্শনকারী এ 
কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সাওয়াব 
পাবে।” 


221 রি ৪845৬ 


০ ৬45 ৬ এ ঢ ০৪ ৬৪ ও 


25১8 
“যে ব্যক্তির ইসলামের ভালো কাজ 
শুরু করল, সে এ কাজ সম্পাদনকারীর 


তার জন্য ঈমানের উপর অবিচলতা ও 
দৃঢ়তা কামনা কর, কেননা এখনই 
তাকে প্রশ্ন করা হবে ।”১৮ 

তাই সুন্নাত হচ্ছে, মৃত ব্যক্তিকে কবরে 
দেয়ার পর তার কবরের পার্শে 
কিছুক্ষণ দীড়িয়ে তার জন্য প্রশ্নোত্তর 
সহজ করে দেওয়া, প্রশ্নোত্তর দিতে 
সমর্থ হওয়ার জন্য দুআ করা। 


অনুরূপ সাওয়াব পাবে । অথচ তাদেও 
সওয়াব থেকে কোন কমতি হবে 
না।”২১ 


১৪. কবর যিয়ারত করা 
সন্তান তার মা-বাবার কবর যিয়ারত 
করবে । এর মাধ্যমে সন্তান এবং মা- 
বাবা উভয়ই উপকৃত হবে । এ বিষয়ে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 


*৮5। 841৫2 22 ০ হর তত এ 
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“আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত 
করতে নিষেধ করেছিলাম । অতঃপর 
মুহাম্মদের মায়ের কবর যিয়ারতের 
অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন তোমরা 
কবর যিয়রাত কর, কেননা তা 
আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয় ।”২২ 

কবর যিয়ারত কোন দিনকে নির্দিষ্ট 
করে করা যাবে না। কবর যিযারত 


095৮ 55554 এ পেুডি সা 
৩১৯৯২ ৫855 $ 09 4০: 

৪2] ধরেও এ এও 
“কবরবাসী মুমিন-মুসলিম আপনাদের 
উপর শান্তি বর্ধিত হোক । নিশ্চয় 
আমরা আপনাদের সাথে মিলিত 
হবো। আমরা আল্লাহর কাছে 


আপনাদের এবং আমাদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি।”১৩ 


১৫. ওয়াদা করে গেলে 
তাবাস্তবায়ন করা 
মা-বাবা কারো সাথে কোন ভালো 
কাজের ওয়াদা করে গেলে বা এমন 
ওয়াদা যা তারা বেচে থাকলে করে 
যেতেন, সন্তান যথাসম্ভব তা 
বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। কুরআন 
মাজীদে বলা হয়েছে, 
রন তে শান 
“আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর, 
নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হবে ।”৯ 


১৬. কোন গুনাহের কাজ 

করে গেলে তাবন্ধকরা 

মা-বাবা বেচে থাকতে কোন গুনাহের 
কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তা বন্ধ 
করবে বা শরীয়াহ সম্মতভাবে 
সংশোধন করে দেবে । কেননা হযরত 
আবু হুরায়রা (রাষি.) হতে বর্ণিত 
হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
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(5 
“এবং যে মানুষকে গুনাহের দিকে 
আহবান করবে, এ কাজ 
সম্পাদনকারীর অনুরূপ গুনাহ তার 
আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে । অথচ 
তাদ্রে গুনাহ থেকে কোন কমতি হবে 
না। 


১৭. মা-বাবার পক্ষ 
থেকে মাফ চাওয়া 
মা-বাবা বেচে থাকতে কারো সাথে 
খারাপ আচরণ করে থাকলে বা কারো 
উপর যুলুম করে থাকলে বা কাওকে 
কষ্ট দিয়ে থাকলে মা-বাবার পক্ষ থেকে 
তার কাছ থেকে মাফ মাফ চেয়ে নিবে 
অথবা ক্ষতি পূরণ দিয়ে দিবে। কেননা 
হাদীসে এসেছে, 

48 রা 4] | র্‌ 
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টিটি? 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “তোমরা কি জান নিঃস্ব 
ব্যক্তি কে? সাহাবীগণ বললেন, 
আমাদের মধ্যে যার সম্পদ নেই সে 
হলো গরীব লোক। তখন তিনি 
বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে 
হলো গরীব যে, কিয়ামতের দিন 
নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে আসবে 
অথচ সে অমুককে গালি দিয়েছে, 


অমুককে অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে 
লোকের মাল খেয়েছে, সে লোকের 
রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে 
প্রহার করেছে। কাজেই এসব 
নির্যাতিত ব্যক্তিদেরকে সেদিন তার 
নেক আমল নামা দিয়ে দেয়া হবে। 
এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা 
হবে ।”২ও 
সুতরাং এ ধরনের নিঃস্ব ব্যক্তিকে মুক্ত 
করার জন্য তার হকদারদের কাছ 
থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া সন্তানের 
কর্তব্যের মধ্যে পড়ে । অল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে মা-বাবার জন্য 
আমলগুলো করার তওফীক দিন। 
] 


* আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:২৪ 

২ আল-কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪১ 

২ আল-কুরআন, সূরা নূহ, ৭১:২৮ 

* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 


৩, পৃ. ১২৫৫, হাদীস: ১৬৩১ 
এ আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬৯৬, 
হাদীস: ১০০৪ 
৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৫, 
হাদীস: ১৯৫২ 
* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৮, 
হাদীস: ১৮৫২ 
* মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৫৫৭, 
হাদীস: ১৯৬৭ 
৯ ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. ১৯৯৩ রি.), খ. ১, পৃ. ৪১৮, 
হাদীস: ১৮৯ 
* মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৯৭৯, 


হাদীস: ২৫৫২ 
১ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৮৮৮, 
হাদীস: ২৪৩৫ 
*২ ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
১১১৭৫, হাদীস: ৪৩২ 
ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল আল-আরাবিয়া, 


বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮০৬, হাদীস: 
২৪১৩ 

* আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
- রা সুগরা, মাসির! 
এ ৭, পৃ ৩১৪, হাদীস: ৪৬৮৪ 
১ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৯২ 

, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১২৬১, 
: ১৬৫০ 


** আল-বুখারী, আল-আদাবুল মুফরদ, দারুল 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৯ হি. হ 
থ্রি, পৃ. ২৮, হাদীস: ৩৬ 
১৮ আল-বাষ্যার, আল-মুসনদ _ আল-বাহরুয 
যাখ্খার, মকতবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, 
মদীনা সুনাওয়ারা, সউদী আরব, খ. ২, পৃ. 
৯১, হাদীস: ৪৪৫ 

** আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১৬১ পৃ- ৪৫৭২ হাদীস: ১২৬৪৫ 
২ আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৪১, ১ ২৬৭১ 
২ মুসলিম, আস-সহীহ, , খ, ২, পৃ. ৭০৪, 
হাদীস: ১০১৭ 

২২ আত-তিরমিষী, আল-জামিউল কবীর, 
মিসর, খ. ৩, পৃ. ৩৬১, হাদীস: ১০৫৪ 

২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. 
৪৯৪, হাদীস: ১৫৪৭ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৩৪ 

২৫ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৬০, 
হাদীস: ২৬৭৪ 

২, আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৬১৩, হাদীস: ২৪১৮ 


১৯৮৯ 


আমি ভয়ানক! অতি ভয়ানক! 
সৃষ্টির সবচে' ভয়ঙ্কর! 

আমি বিষাক্ত কীট-পোকাদের 
এক আবদ্ধ ঘর 

আমি কবর। 

আমি ক্ষুধিত বাঘের চে'ও হিংস্র; 
শিকারের লোভে চেয়ে থাকি। 


পাপিষ্ঠ মানবের রক্ত-মাংস খেয়ে; 
ক্ষুধা আর পিপাসা মিটাই। 
আমি পেতে চাই, তবু আরো 
বেশি পেতে চাই! 

আমি এক আধারের চর 

আমি কবর। 
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সমকামিতা কী? ধর্ম ও আইন 
কী বলেঃ বাচার উপায় কী? 


মুহাম্মদ আযীম ও মুহাম্মদ আল-মুনাজ্জিদ 


সমকামিতা বলতে আমরা সকলেই 
বুঝি একই সেক্স বা লিঙ্গের মানুষের 
প্রতি যৌন আকর্ষণবোধ করা 
লেসবিয়ান, গে দিয়ে আমরা মেয়ে ও 
ছেলেদের মাঝে সমকামিতা বুঝিয়ে 

রা 
যার দ্বারা সমলিঙ্গের দুই ব্যক্তির মধ্যে 
প্রেম কিংবা যৌন আচরণ বোঝায় 
প্রবৃত্তি হিসেবে, সমকামিতা বলতে 
বোঝায় মূলত সমলিঙ্গের কোনো 
ব্যক্তির প্রতি জেগে ওঠা “এক যৌন, 
গ্নেহ বা প্রণয়ঘটিত এক ধরনের স্থায়ী 
স্বাভাবিক প্রবণতা* “এছাড়া এর দ্বারা 
এই ধরনের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে 
ওঠা ব্যক্তিগত বা সামাজিক পরিচিতি, 
এই ধরনের আচরণ এবং সমজাতীয় 
ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এক সম্প্রদায়ের 
সদস্যতাও নির্দেশিত হয়। সহজ 
ভাষায় কোন ছেলের প্রতি ছেলের 
আকর্ষণ অথবা কোন মেয়ের প্রতি 
মেয়ের আকর্ষণকে সমকামিতা বলে। 


সমকামিতার ইংরেজি প্রতি শব্দ 
হোমোসেক্জুয়ালিটি, যা ১৮৬৯ সালে 


(খ)ট উভকামী: যারা নারী-পুরুষ 
উভয়ের প্রতি যৌন বাসনা অনুভব 


প্রথম ব্যবহার করেন 7271 747777 করে 


0%/০77) তার লেখা ছোট একটি 
আইনি পুভ্তিকায়। 177097195০4101 
শব্দটি গ্রিক হোমো এবং ল্যাটিন 
সেক্সাস শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 
সমকামীদের কয়েকভাগে ভাগে বিভক্ত 
করা যায়। যথা_ 

১. ০ বা পুরুষ সমকামী, 

২. 1.9517 বা নারী সমকামী, 

৩. 97971919 বা হিজড়া ও 

৪. 7/565%/61 বা দ্বৈত যৌন জীবন । 
হিজড়া আর বাইসেব্ুয়ালরা মূলত 
উভকামী তবে তাদের মধ্যে সমকামী 
বৈশিষ্ট্য বেশি প্রকট থাকে । যৌন 
তাড়না বা প্রবৃত্তির ভিত্তিতে মানুষকে 
তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা- 
(ক) সমকামী: সমলিঙ্গের মানুষের 
প্রতি যারা যৌন তাড়না অনুভব করে। 


ব। 

(গ) বিসমকামী বা অসমকামী: যারা 
বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন 
তাড়না অনুভব করে। 
বিভিন্ন ধর্ম সমকামিতার ব্যাপারে কি 
বলেছে তা একটু আলোচনা করি। 
তিনটি ধর্মে সমকামিতার ব্যাপারে 
আলোচনা আছে এবং ওই তিনটি ধর্মে 
সমকামীতা পাপ। ধর্ম তিনটি হলো 
ইসলাম খ্রিস্টান ও ইনুদি। বাকী যত 
ধর্ম আছে সেখানে সমকামিতার 
ব্যাপারে নিষিদ্ধ বা প্রসিদ্ধতার ব্যাপারে 
আলোকপাত করা হয়নি। অর্থাৎ 
এটাকে পাপ বা পৃণ্য কিছুই বলা 
হয়নি। নিয়ে যে তিনটি ধর্মে 
সমকামিতার ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে 
তার আর্ধশক আলোচনা করছি। 
ইসলামে সমকামিতা সম্পূর্ণ হারাম 
এবং এ ব্যাপারে র অনেক 
আয়াতে বর্ণনা দেয়া আছে। যদিও 
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কুরআনে এ কাজের শাস্তির ব্যাপারে 
সাজা কি হবে তার স্পষ্ট কিছু বলা 
নেই তবে অনেক হাদীসে শাস্তির 


স্মরণ কর লুতের কথা, তিনি তার 
কওমকে বলেছিলেন, তোমরা 
স্বজ্ঞানেই অশ্লীল কাজ করছ? তোমরা 


8750 ৪৯৪ ২ ০৩ ও 3০4 এ 
4৮%%01এ 


বিভিন্ন বর্ণনা আছে। আমি কিছুটা 


কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে 


লিখছি আপনাদের কাছে তথ্য 


থাকলেও আমায় জানাবেন । কুরআনে 
ত, 

205 ও 48 ৫60: 
০৩৩৯৩ 2৫) ০৫৯ ০৬ ৪৩ 
পু 2৫ 2221৮৪৮৫2৫১ টার 5529 
৩৯১৮৮ ৫৯ এত ০৪ ০092১৩১৪৯৫৪ 
“আর আমি লুতকে রাসূল হিসেবে 
প্রেরণ করেছিলাম । যখন সে স্বীয় 
সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন 
অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে 
সারা বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা 
তো কামবশত পুরুষদের কাছে গমন 
কর নারীদেরকে ছেড়ে। তোমরা 

নিশ্চিতই সীমালঙ্ঘনকারী ১ 
পরবর্তী আয়াতে তাদের ওপর শাস্তির 
ব্যাপারে বর্ণিত হয়, 
৩৫৫ ৫ 28674584595 
8৫5 
“এরপর ওদের ওপর (সমকামীদের) 
মুষলধারে (কঙ্কর) বর্ষণ করেছিলাম । 
অতএব অপরাধীদের পরিণতি কী 
হয়েছিল বুঝতেই পারছ ।”২ 
৬৬৩ ৩১৩৫০ ৬৫ ও ৩9 ওস্ 
৪৩৯৩৬৪৮৫৩৫১ ৩১ ৮৫ পট 
“সারা জাহানের মানুষের মধ্যে 
তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম 
কর? এবং তোমাদের পালনকর্তা 
তোমাদের জন্য সঙ্গিনী হিসেবে যাদের 
সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? 
বরং তোমর রব 
সম্প্রদায় |” 
5 2৬ ও 488 ৩6 8 ৬5 
322 ৩2882 02) এ এ 5০29৫ 
৩৮৪৫6৩৪০5৫৫ ৫ পর এ) 
2818868৩2৮5 0 ভি চিত 
চিন $ এ এড ৩৩০০ আটো 
৭5৮৪ ১০ 6০৮2 55 ৮১। ৮ ৪6 


শর্ত 


ত:৮৯:4%91। 9৮ ৭ 
8৯১৬০ ১০০ 


২ 

২ 

তত ৫ 
ও 


ফা 


'হযরত আবু সাইদ আল-খুদরী 


পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক (রাযি.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেন, 
বর্বর সম্প্রদায় । উত্তরে তার কওম শুধু “একজন পুরুষ আরেক পুরুষের 
যৌনাঙ্গ দেখবে না। এক নারী আরেক 


এ কথাটিই বললো, লূত পরিবারকে 
তোমাদের জনপদ থেকে বের করে 
দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু 
পাকপবিত্র সাজতে চায়। অতঃপর 
তাকে ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার 
করলাম তার স্ত্রী ছাড়া। কেননা তার 
জন্যে ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত 
করেছিলাম । আমি ওদের ওপর (শাস্তি 
স্বরূপ কঙ্কর) বর্ণ করেছিলাম" 
৪ চির্ড 5820 29৮) (৫ এগ 
৯৩১৮৬৮৫ পঞ 42-155১৩১%৫ 
“আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ 
নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আগমন করল, 
তখন তারা বলল, আমরা লুতের 
জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস 
করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা 
অপরাধী ।% 

যখন আমার ফায়সালা কার্যকর করার 
সময় এলো, তখন ওই জনপদকে 
উলেঠ দিলাম এবং অবিরাম বর্ধিত 
হলো প্রস্তর ক্কর, যা সবই চিহতি 
ছিলো আগে থেকেই। 


হাদীসে সমকামিতার কি বর্ণনা 
আছে তার আংশিক বর্ণনা: 
ক এ| ০৬5০ 0:48 ০৯০৪ | ০৪ 
৩৩৮৮1৩৪০০৩০ 5 ৬০ 
.এ৫১১৯013 0500 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
বলেন (রাযি.), রাসুল (সা.) বলেন, 
“তোমরা যদি কাউকে পাও যে লুতের 
সম্প্রদায় যা করত তা করছে তবে 


হত্যা কর যে করছে তীকে আর যাকে 
করা হচ্ছে তাকেও ।”৬ 


:0 উর ০৪ ৪১4৫৭ ১৮০ 0 ১ 
3৩ ০০1 এ তা 2 ২ 
09 ৯৪ ও অসি হও এ নন 


:₹4৮ 


৫ 
9 


নারীর যৌনাঙ্গ দেখবে না। এক পুরুষ 
আরেক পুরুষের সাথে অন্তত 
//702/2477127 না পরে একই 
চাদরের নিচে ঘুমাবে না। এক নারী 
আরেক নারীর সাথে কখনও অন্তত 
//70272477127 না পরে একই 
চাদরের নিচে ঘুমাবে না।”* 


ক 712,78 5৩ 2 2:55 2৬০ 
3) :246 1 120 8:53 28015 


৮ 


1০1 1 স৮০। ২ 7 সি: 
1 ০০ 
হ্িএ। 25:46 403 2155 ২! 


৫ 
৮০ ৫ 


“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, “এক 
পুরুষ আরেক পুরুষের সাথে বা এক 
নারী আরেক নারীর সাথে ঘুমাতে 
পারবে না লজ্জাস্থান ঢাকা ব্যতীত। 
তবে ব্যতিক্রম করা যাবে শিশু আর 
পিতার ক্ষেত্রে।' রাসুল (সা.) তৃতীয় 
আরেকজনের কথা বলেছিলেন কিন্তু 
আমি ভুলে গিয়েছি।”৮ 


£ু 762 11০5০ 16 5 
91) 6 ঞ| ০৬5০ 9 : 


৬১ ০০৪ উপ ৫০৯৩ 
“হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) 
বলেছেন, “আমি আমার কওমের জন্য 
সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আশঙ্কা 
করি সেটা হল লুতের কওম যা করত 
সেটা যদি কেউ করে... ।”৯ 
50 6৬ ১ 3০০৩৪ ৩%৪ 
45) :0$ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
বলেন, “অবিবাহিত কাউকে যদি 
সমকামিতায় পাওয়া যায় তাহলে 
তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে 


25১০ 


হবে। 


০১০ 
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1930 4 ইত 20 ১০ 455 ১ 
.4:0928203 ৪৪) 


অনুভব করতে পারে । ১ করিন্থীয় ৬:৯ 


বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের যৌন- 


সহবাস, তা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 


“হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) বলেন, 
নবী করীম সো.) বলেন, “যে কাউকে 


রাজ্যের অধিকার পাবে না। 


হোক, শাস্তিযোগ্য অপরাধ । 
সমকামিতার ব্যাপারে বাংলাদেশের 


পবিত্র বাইবেল বলেছে, লোকেরা 


লুতের কওমের মতো করতে দেখলে 
যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে দু'জনকেই 
হত্যা কর 1১১ 
মুওয়াভা শরীফের হাদীসে এর শাস্তি 
বলা আছে পাথর মেরে হত্যা | 
ডি 41 450 46:46 ৭৮ ০ 
৮৪৬১০৮ এ শ6৬১৯৪০, 
৬১০০৯ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) 
বলেছেন, “অভিশপ্ত সে যে কিনা কোন 
পশুর সাথে সেক্স করে, আর অভিশপ্ত 
সে যে কিনা সেটা করে যা লুতের 
সম্প্রদায় করত ।”** 
এ ৫৪০ ৬ ৫০ তা 2৮৩ ৬] ৬৪ 
৮ 65 2৫ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) বলেন, আলী (রাযি.) তাঁর 
সময়ে দু'জন সমকামীকে 
দেন। আর হযরত আবু বকর (রাষি.) 
তাদের ওপর দেয়াল ধ্বসিয়ে দেন।”* 
পবিত্র কুরআনের প্রায় চৌদ্দ জায়গায় 
সমকামিতার কথা উল্লেখ রয়েছে 
বাইবেলে সমকামিতার আলোচনা 
তেমন ব্যাপক না হলেও আর্ধশক যা 
এসেছে তার সারমর্ম । 
সমকামিতা একরকমের পাপ (আদি 
পুস্তক ১৯:১-১৩; লেবীয় ১৮:২২; 
রোমীয় ১:২৬-২৭; ১ করিস্থীয় ৬:৯) 
রোমীয় ১:২৬-২৭ পদ সুনির্দিষ্টভাবে 
শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া 
এবং তাকে অস্বীকার করার ফলস্বরূপ 
সমকামিতার শাস্তি দেওয়া হয়েছে। 
লোকেরা যখন অবিশ্বাসের কারণে পাপ 
করতেই থাকে, তখন ঈশ্বর “লঙ্জাপূর্ণ 
কামনার হাতে” তাদের ছেড়ে দেন যেন 
তারা আরও জঘন্য পাপে ডুবে যায় 
এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে থাকার 
ফলে নিস্ষল ও নৈরাশ্যের জীবন 


পাপের কারণে সমকামী হয় (রোমীয় 


আইন কি বলে। বাংলাদেশ দগ্ডুবিধির 
৩৭৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি 


১:২৪-২৭) এবং এটা তাদের 


স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোনো পুরুষ, নারী বা 


নিজেদের পাপপূর্ণ ইচ্ছার পরিণতি 


জন্তর সাথে প্রকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে 


একজন ব্যক্তি সমকামিতার মত এমন 
সংবেদনশীল অনুভূতি নিয়ে জন্গ্রহণ 


যৌন সহবাস করেন, সেই ব্যক্তি 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা' দশ বছর পর্যন্ত 


করতে পারেঃ যেমন কেউ কেউ 
আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে এবং 
অন্যান্য পাপস্বভাব নিয়ে জন্গ্রহণ 
করে । তার মানে কিন্তু এ-ই নয় যে, 


কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং তদুপরি 
অর্থদণ্ডেও দপ্তিত হবেন। 

এ ধারায় বর্ণিত অপরাধীরূপে গণ্য 
হবার জন্য যৌন সহবাসের নিমিত্তে 


ওই ব্যক্তি তার পাপ স্বভাবের অধীনে 
নিজেকে চালাচ্ছে বলে তাকে ক্ষমা 
করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি রাগ বা 
উপ্বতা নিয়ে জনুগ্রহণ করে, তাহলে 
তাকে কি ওই রকম ইচ্ছার অধীনে 
থাকতে দেওয়া যায়? অবশ্যই দেওয়া 
যায় না! সমকামিতার ক্ষেত্রেও ঠিক 
একই কথা বলা যায়। 

যা হোক বাইবেল কিন্তু সমকামিতাকে 
অন্যান্য পাপের চেয়ে “বড়' বলে বর্ণনা 
করেনি । ১ করিন্থীয় ৬:৯-১০ পদে যে 
পাপগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, 
সমকামিতা হচ্ছে সেগুলোর একটি, যা 
কিনা ঈশ্বরের রাজ্য থেকে একজনকে 
দূরে রাখে। বাইবেল অনুসারে- 
ব্যভিচারী, প্রতিমাপূজক, খুনি, চোর 
ইত্যাদির মতোই সমকামীও উশ্বরের 
কাছে ক্ষমা পাবার সুযোগ পেতে 
পারে। তবে যারা যিশুকে উদ্ধারকর্তা 
বলে বিশ্বাসে গ্রহণ করেছে, তাদের 
সকলকেই সমকামিতাসহ সকল 
পাপের উপরে বিজয়ী হওয়ার শক্তি 
দিতে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন (১ 
করিস্থীয় ৬:১১; ২ করিস্থীয় ৫:১৭; ফিলিপীয় 


৪:১৩)। 


বর্তমান বেশে অনেক দেশেই 
সমকামিতাকে বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু 
বাংলাদেশে এটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ 
এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ । শুধু তাই 
নয়, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক নিয়মের 


অনুপ্রবেশই যথেষ্ট বিবেচিত হবে। 
19201707377. (777701701 
011271০29-- 777719127" 1091/7110711) 
115 ০7771217171157009/756 2291751 
1112 ০7৫27" 01 7101%76 17711 71 
71071, /197127 ০7" 27177121, 5/1211 
12 17471151120 171 
1771977597712711 1007" 115, ০7 7771 
1771977597712711 97 2117127 
025071191197 707 এ 12177 77110 
77100) 25062710 191571 72979, 71 
51120112150 0০ 1121912 1917716. 
1597917121197-- 227191771797  £5 
51110271110 ০9715171112 1712 
277101 17112700%756  7120255477 
19 1116 01167122 225071%2 77 11115 
5201707.1 

এ ধারার অধীনে সমলিঙ্গ মানুষের 
মধ্যে পরস্পর যৌন-সহবাস, পায়ুকাম 
এবং পশ্বাচার (পশুর সাথে নর বা 
নারীর পায়ু বা যোনিপথে সংগম) 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ । এ ধরনের 
অপরাধ স্বেচ্ছায় বা পারস্পরিক 
সম্মতিতে করলেও অপরাধ হিসেবে 
গণ্য হবে। 


বাঁচার উপায় 

এ ধরনের বিশাল পাপে জড়িত হওয়ার 
শাস্তি যে শুধু পরকালেই হবে তা নয়, 
বরং দুনিয়ার জীবনেও এ শাস্তির অংশ 
বিশেষ ভোগ করতে হয়। যদি 
সার্বক্ষণিক আফসোস ও চি 
এটাই তা লাভতি হিসেবে রে এর 
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সাথে যদি মারাত্বক রোগ-ব্যাধি 
সংযোগ হয়,_ যেগুলোর ব্যাপারে 


“ব্যভিচারকারী যখন ব্যভিচার করে 
তখন সে মুমিন অবস্থায় থাকে না ।”*৬ 


চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা একমত যে তা 


তাই ঈমান যখন হৃদয়কে কর্ষিত 


লঙজ্জী যেন তোমাকে মাতা-পিতার 
কাছে খোলামেলা বলা থেকে বিরত না 
রাখে সে ব্যাপারে সতর্ক হও । 


সমকামীদের হয়ে থাকে, তাহলে তো 
আর কথাই নেই। প্রশ্ন নং ১০০৫০ 


করবে তোমার অন্তরাত্মা ও অনুভূতি 


বিয়ের ব্যাপারে সিরিয়াসলি চিন্তা 


ঈমান দিয়ে ভরে যাবে, তখন আর 


থেকে এ ব্যাপারে আরো দিকনির্দেশনা 
নেবে বলে আশা রাখি । 


তাওবা করতে হবে। আল্লাহর দিকে 
ফিরে যেতে হবে । অতীতে যা করেছ 
তার জন্য লজ্জিত হতে হবে । বেশি- 
বেশি দুয়া করতে হবে এবং 
কায়মনোবাক্যে আকুতি করতে হবে 
আল্লাহ যেন ক্ষমা করে দেন। তিনি 
যেন এই বিষয় থেকে নিষ্কৃতি পেতে 
সহায়তা করেন। নিশ্যয় আল্লাহ 
আরাধ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
মেহেরবান এবং দুয়া কবুলে অধিক 
নিকটবর্তী । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
2 ৮ এ ৩৬) ১58 এ ও 5৮ 2 
৪ 2৮৮) 7১851 
বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা 
নিজদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে, 
তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ 
হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ 
মাফ করে দেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু” 
তাই আল্লাহর সামনে পড়ে যাও। 
কাদো, নিজের মনকে বিগলিত করে 
অশ্রু“ ঝরাও, তোমার প্রয়োজন ও 


তুমি হারাম কাজ করতে সাহস পাবে 
না। আর মুমিন যদি একবার পড়ে যায় 
তাহলে সাথে সাথেই সে চৈতন্য ফিরে 
পায়। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের 
গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 
এ 03 এট 22519156056 ৫) 
8১982182565 
“নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন 
করেছে, যখন শয়তানের পক্ষ থেকে 
কোনো কুমন্ত্রণা তাদেরকে স্পর্শ করে 
তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। 
তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায় ।”১ 


তিন. রাসূলুল্লাহ (সা.) যুবসমাজকে যে 
উপদেশ দিয়েছেন তা পালন করার 
চেষ্টা করো। সেটা হলো বিয়ের 
উপদেশ যদি তুমি এ ব্যাপারে সক্ষম 
হও। তোমার বয়স কম বলে অজুহাত 
দাড় করিও না, কেননা কম বয়স 
বিয়ের প্রতিবন্ধক নয়; কখনো না। 
যেহেতু তোমার বিয়ে করা জরুরি, 
তাই তোমার বেলায় রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর নিম্োক্ত হাদীসটি বর্তাবে। তিনি 
বলেছেন, . 
দাহ ১6 ৪] 2৫ 
1৪ 2 তত 2 ৬০ লও 
৫৬১2 
“হে যুবসম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে 


দীনতা প্রকাশ করো। গুনাহ মাফ 
চাও। আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা ও 
বিপদমুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী হও। 


যত্বর করো । যখন এ-বীজ অঙ্কুরিত হয়ে 
বেড়ে ওঠে, তখন তা দুনিয়া-আখেরাত 
উভয় জাহানের কামিয়াবি নিয়ে আসে। 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসই, আল্লাহর 
তাওফিকের পর, বান্দাকে হারাম কাজ 
থেকে বাঁচায় । নবী সো.) কি বলেননি, 


25৮855264৫5. ০561 ১০ 
(02৬০ 2২3 5306৩ 21911 2533) 


বিয়ে করার ক্ষমতাসম্পন্ন সে যেন 
বিয়ে করে ফেলে। কেননা 

অধিক অবদমনকারী, যৌনাঙ্গকে 
অধিক হেফাজতকারী। আর যে তা 
পারবে না, সে যেন রোযা রাখে, এটা 
তার জন্য যৌন-উত্তেজনা 
দমনকারী ।১৮ 
তুমি নবীর এই উপদেশকে আকড়ে 
ধরো। এতে আল্লাহ চাহে তো মুক্তির 
উপায় পাবে। মাতা-পিতাকে এ 
ব্যাপারে খোলাখুলি বলে বিয়ের আগ্রহ 
ব্যক্ত করতেও কোনো সমস্যা নেই। 


করো। দারিদ্টকে ভয় পেয়ো না; 
আল্লাহ তার করুণীয় অভাবমুক্ত করে 
দেবেন। ইরশাদ হয়েছে, 
এতে ৩৪ ০৯৮০০ এ ৩০9 
244৮5585291 294 পে ৮৮4 ৩১-৮%2 
৪2:৮৮528 
“আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার 
অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল 
দাস-দাসীদের বিয়ে দাও। তারা 
অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্বহে 
তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। 
আল্লাহ প্রাচুর্যবান ও মহাজ্ঞানী ।”৯৯ 
রাসূলুল্লাহ (সা.) জানিয়েছেন যে, সৎ 
উদ্দেশে যে ব্যক্তি বিয়ে করল আল্লাহ 
তাকে সাহায্য করবেন। 
এড 41 4১০০ 46:46 ৫258 তা 55 
3:4১৪5011 আও রম 


০ 2১6) 
লী 280 ভু ৩8৩00 এ 0০ 
9 উর 50 
“হযরত আবু হুরায়রা (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ 
তাআলা অবশ্যই সাহায্য করেন, 
পরিশোধ করার সদিচ্ছা আছে এমন 
মুকাতেব দাস, ইজ্জতের পবিত্রতা 
রক্ষার ইচ্ছায় বিয়েকারী ব্যক্তি ।”২০ 


চার. যদি বিয়ে সম্ভব না হয় তাহলে 
আরেকটি সমাধান হল রোযা রাখা । 
তাহলে মাসে তিনদিন রোযা রাখার 
চিন্তা করছ না কেন? অথবা প্রতি 
সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার? রোযায় 
তো অনেক সাওয়াব রয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদীসে কুদস তে 
বলেন 


গ 


48 ১৯9 052 
আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার 
নিজের; তবে রোযা ব্যতীত। নিশ্চয় 
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রি বার এবং আমিই এর 
প্রতিদান দেব ২ 
তাআলা রোযার বিধান দিয়েছেন মর্মে 


পরবর্তী পদক্ষেপকে তোমার সামনে 
সঙ্জিত করে উপস্থাপন করতে পারে । 
সে এই কর্ম সম্পাদনের জন্য এ-জন্য 
উদগ্রীব হয়ে পড়ে যে তুমি একবারের 


পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। 
ইরশাদ হয়েছে, 
-৫4৬-776506- 
৪৫ ৮6 0৩20 রি 
“হে উরি ভেরি ওপর রোযা 
ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা 
হয়েছে তোমাদের পূর্বব্তীদের ওপর । 
আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া 
হবে ।”২ 
রোযার মধ্যে প্রবৃত্তির টানে ছুটে যাওয়া 
থেকে যেমন রয়েছে সুরক্ষা, রয়েছে 
ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করা, ধৈর্য, সহনশীলতা, 
নাফসের খায়েস ও আনন্দদায়ক 
বিষয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার 
দীক্ষাও রয়েছে রোযায়। তাই রোযা 


জন্য হলেও তার ইচ্ছার সামনে 
নতজানু হয়েছে। 

ছয়, যখন গুনাহ করার মনস্কামনা সৃষ্টি 
হবে অথবা এই পাপে লিপ্ত হওয়ার 
জন্য শয়তানের ওয়াসওয়াসা অনুভূত 
হবে, তখন স্মরণ করবে যে তোমার 
এইসব অঙ্সপ্রত্যঙ্গ কাল কিয়ামতের 
দাড়াবে। তুমি কি জান না যে 
অনপপ্রত্যঙ্গ, এই যৌবন ও উদ্যম 
তোমার প্রতি আল্লাহ তাআলার 
নেয়ামত? এই নেয়ামতকে পাপ 
অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যয় করলে, আল্লাহর 
আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধে যাওয়ার 
ক্ষেত্রে ব্যয় করলে, আল্লাহ প্রদত্ত 
নেয়ামতের কি শুকরিয়া আদায় হবে? 


রাখার ব্যাপার মনস্থির করো। আশা 


আরেকটি বিষয় আছে যে ব্যাপারে 


করা যায় আল্লাহ তোমার বোঝা 
হালকা করবেন। 


পচ. হারাম জিনিসে দৃষ্টি দেয়া থেকে 
নিজেকে সংবরণ করার ক্ষেত্রে কখনো 
অলসতা করবে না। যেমন- অশ্ীল 
ম্যাগাজিন, বিবন্্ব ছবি ইত্যাদি, যা 
মানুষকে উৎসাহিত করে, মনের মধ্যে 
খারাপ প্রভাব জিইয়ে রাখে । এসব 
থেকে আমরা সবাই আল্লাহর আশ্রয় 
চাই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা 
তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং 
তাদের লজ্ঞাস্থানের হিফাযত করবে। 
এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। 
নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে 
আল্লাহ সম্যক অবহিত 1৩ 
তোমার জেনে রাখা উচিত, যখন এই 
অবৈধ কাজ থেকে বিরত হওয়ার 
ক্ষেত্রে অবহেলা করবে, শয়তানকে 
সুযোগ করে দেবে যাতে সে এর 


তোমাকে সতর্ক হতে হবে, আর তা 
হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: 
০৯542228562 18৬০ 
82৯৯:21059586 25822 
62 28 ৫ চর শে ৩৬ 

(6৮৮৮ 64 
“অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের 
কাছে পৌছবে, তখন তাদের কান, 
তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের 


দেবে, আর তারা তাদের 


চামড়াগ্তলোকে বলবে, কেন তোমরা 
আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? তারা 
বলবে, আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি 
দিয়েছেন যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি 
দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে 
প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তারই 
প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে ।১ 
হাদীসে এসেছে, 
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হযরত আনাস (োযি.) বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ছিলাম 
রাসূলুল্লাহ (সা.) হেসে উঠলেন এবং 
বললেন, “তোমরা কি জান, কি নিয়ে 
হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও 
তীর রাসূলই ভালো জানেন। “বান্দা 
তীর রবকে সম্বোধন করে যা বলবে তা 
নিয়েই হাসছি। বলবে, হে আমার রব! 
আপনি কি জুলুম থেকে আমাকে 
আশ্রয় দেননি? তিনি বলবেন, হ্যা 
অতঃপর বান্দা বলবে, তাহলে আমি 
নিজের ওপর নিজেকে সাক্ষী মানা 
ব্যতীত অন্য কারও সাক্ষীকে বৈধতা 
দেব না। আল্লাহ বলবেন, তুমি নিজেই 
তোমার ওপর সাক্ষী হিসেবে আজ 
যথেষ্ট, আর রেকর্ডসংরক্ষণকারী 
অতঃপর ব্যক্তির মুখ আটকে দেয়া 
হবে। তার অঙ্পপ্রত্যঙ্গকে বলা হবে 
কথা বলো। তখন তারা তার আমল 
সম্পর্কে বলবে। তারপর তাকে এসব 
অতঃপর সে বলবে, তোমাদের ধ্বংস 


হোক, তোমরা নিপাত যাও 
তোমাদের জন্যই আমি শ্রম-মেহনত 
করতাম?” 


সাত. কখনো একাকী নিভৃতে থেকো 
না। কেননা একাকীত্ব যৌনবিষয়ে 
চিন্তা করা কারণ হতে পারে। আর 
তোমার সময়কে উপকারী বিষয়ে ব্যয় 
করতে সচেষ্ট হও। যেমন- সৎকাজ, 


রি? সস হীভিহ 


স।ম।কা।লী।ন 


কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, নামায 
ইত্য দ। 


আট. ফাসেক ও অসপপ্রবণ ব্যক্তিদের 
সঙ্গ ত্যাগ করো; যারা এসব বিষয়ে 
গুরুতু দিয়ে থাকে । যারা যৌনউত্তেজক 
কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত, গুনাহকে 
যারা তুচ্ছভাবে পেশ করে এবং 
সেটাকে কর্মে পরিণত করতে নির্ভয় । 
ওদেরকে ছেড়ে তুমি সংলোকদের সঙ্গ 
নাও, যারা তোমাকে আল্লাহর কথা 
স্মরণ করিয়ে দেবে। তার আনুগত্যের 
ব্যাপারে তোমাকে সহায়তা দেবে। 


50৫ 
“মানুষ তার বন্ধুর দীনের ওপর থাকে, 
অতঃপর কার সাথে বন্ধুত করছ তা 
বিবেচনা করে নাও ।”২৬ 


নয়. যদি ধরে নিই যে দুর্বলতার এক 
মুহূর্তে তুমি পাপে নিপতিত হয়েছ তবে 
আমার পরামর্শ থাকবে তুমি আর 
ওদিকে যেও না, বরং ষুংত শক্তভাবে 
তওবা করো । আশা করি, তুমি ওই 
লোকদের দলভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে 
আল্লাহ বলেছেন, 
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অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে 
আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর 
তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর 
আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? 
আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা 
তারা বার বার করে না।”২৪ 
তুমি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ 
হয়ো না। হুশিয়ার থাকো, শয়তান 
যেন তোমার ওপর আধিপত্য বিস্তার 
করতে না পারে। তোমাকে যেন 


তোমার গুনাহ কখনো ক্ষমা করবেন 
না; কেননা আল্লাহ তওবাকারীর জন্য 
সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। 


* আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, 
৭:৮০-৮১ 

২ আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮৪ 

ও. আল-কুরআন, সূরা আশ-শুআরা, 
২৬:১৬৫-১৬৬ 

৪ আল-কুরআন, সূরা আন-নামল, 
২৭:৫৪-৫৮ 

« আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবৃত, 
২৯:৩১ 
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আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
১৫৮, হাদীস: ৪৪৬২ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৪১, 

হাদীস: ৪০১৮ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৪১, 

হাদীস: ৪০১৯ 

৯ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 

আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
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*২ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াতা, দার 
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পৃ. ১৩৬, হাদীস: ২৪৭৫; (খ) মুসলিম, 
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আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
৭৬-৭৭, হাদীস: ৫৭ 
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৯” (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. 
৩, হাদীস: ৫০৬৫; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ২, পৃ. ১০১৮-১০১৯, হাদীস: 
১৪০০ 

+৯ আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, ২৪:৩২ 

২ (ক) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর 
_ আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ১৮৪, হাদীস: 
১৬৫৫; (খ) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা 
মিনাস-সুলান _ আস-সুনানুস সুগরা, 


হলব, সিরিয়া, খ. ৬, পৃ. ৬১, হাদীস: 
৩২১৮; গে) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, 
দারু কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮৪১, হাদীস: 
২৫১৮ 

২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. 
২৬, হাদীস: ১৯০৪; (খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ২, পৃ. ৮০৬-৮০৭, হাদীস: 
১১৫১ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৩ 

উজ 095, ২৪:৩০ 
৪১:২১-২১ 

২৫ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২২৮০, 
হাদীস: ২৯৬৯ 

২, আত-তিরমিধী, আল-জামিউিল কবীর _ 
আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৫৮৯, হাদীস: 
২৩৭৮ 


২ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৫ 


ইনকিলাব 

আলমগীর মুর 

একজীবনে রঙধনুতে আর কতো কী 
রঙ মাখাবো 

রঙিন সুখের স্বপন দেখে, আকুল মনে 
গড়বো না আর প্রণয়গাথার 
পঙ্ক্তিমালা 

এবার আমি পাল্টে যাবো 

নিজকে আমি পাল্টে নেবো । 
বিশ্বাসীদের রক্তপ্রোতে ভিজবে মাটি- 
মানচিত্র? 

দেখবো না আর মুক্তচোখে 

খেলবো এবার যুদ্ধখেলা 

দিপ্বিজয়ের 


] 
বুকের মধ্যে আগুন জ্েলে,প্রাণ পুড়িয়ে 
প্রেমিক হবো, এবার শুদ্ধ প্রেমিক 
হবো 
চোখধোয়া জল-বুকের তাজা রক্ত 
মেখে, 
রঙতুলিতে আঁকবো নতুন 
জীবনখাতা 


গ 


রক্তমাখা 
বিজয়গাথা!! 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৩৪৪৬৩৬ ৪৩৪৩৬৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011697081158)210811.0017, পেইজলিংক: 09.0017/1918101019%.981159 


ঈমান-আকীদা 

সমস্যা: বিভিন্ন ওয়ায়েষগণের মুখে 
শোনা যায় যে, কিয়ামতের দিন রাসুল 
(সা.)-এর সাথে হযরত মারয়াম আ., 
হযরত মুসা_ (আ.)-এর বোন এবং 
ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার সাথে বিয়ে 
হবে। কথাটা কি ঠিক? বিস্তারিত 
জানালে কৃতজ্ঞ থাকব । 


ঈদগাহ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: তাফসীরে ইবনে 
কহীর, তাফসীরে রুহুল মাআনী, আল- 
বিদায়া ওয়ান-নিহায়াসহ বিভিন্ন 
কিতাবে উল্লেখ আছে যে, জান্নাতে 
রাসুল (সা.)-এর সাথে হযরত 
ইমরানের মেয়ে মারয়াম (আ.), 
হযরত মুসা (আ.)-এর বোন এবং 
ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়াকে বিয়ে দেওয়া 
হবে। কিন্তু এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো 
দুর্বল, তবে একাধিক সুত্রে বর্ণিত 
হওয়ার কারণে তা গ্রহণযোগ্য । আল- 


মুভ কবীর, হাদীস ৮০০৬; ফাতাওয়া 
য়া ১/১০৩-১০৪ 


তাহারাত- 
সমস্যা: বড় লেপ-তোশক ইত্যাদিতে 
যদি মানুষের পেশাব লেগে যায়, তবে 
পবিত্র করার উপায় কী? দয়া করে 
বাধিত করবেন। 
সিকান্দর মুহাম্মদ মোত্তাকী 


বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, যদি বড় 
লেপ-তোশকে মানুষের প্রস্রাব লেগে 
তা তিনবার ধোয়া এবং প্রত্যেকবার 


জানুয়ারি*১৮ 


৪৮৮31111 


16৮-2৮-4৮1 ০৮৮ 


ক 
কক 


নিঙড়ানো; যদি সম্ভব হয়। যদি এভাবে 


অযু করার পর কোন ইবাদত ব্যতীত 


ধৌত করার দ্বারা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা 


দ্বিতীয়বার অযু করা মাকরূহ বলেছেন। 


থাকে, তাহলে কোনো কিছুতে ঝুলিয়ে 
রেখে যেখানে নাপাকি লেগেছে 


তাই গোসলের পূর্বে অযু করা সুন্নত। 
কিন্তু গোসলের পরে অযু করা 


সেখানে পানি ঢেলে দেবে । পানি ঝরে 
গেলে পুনরায় পানি ঢালবে। এভাবে 
তিনবার করে ধুয়ে ফেললে এবং 
নাপাকির প্রভাব অর্থাৎ চিহ্ন বা দুর্গন্ধ 
রি হয়ে গেলে তা পাক হয়ে যাবে। 
দু রউঠ লর তার 
সমস্যাঃ আমি প্রায় সময় গোসল করার 
পর নাপাক কাপড়চোপড় ধৌত করি 
বিধায় পুনরায় ভাল করে ওযু করে 
থাকি। এ সন্দেহে যে, আমার হাতে 
পায়ে বা মুখে যেন নাপাকি লেগে না 
থাকে। কিন্তু আমার এক বন্ধু বলল, 
আমার এই কাজটি নাকি বিদআত 
হচ্ছে! সুতরাং আমাকে এই মাসআলার 
সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 

বৃ-পাথুরিয়া, নাটোর 
শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত সুরতে তথা 
গোসলের পর নাপাক কাপড়-চোপড় 
ধোয়ার কারণে নাপাক পানির যে ছিটা 
শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লাগার কথা বল 
হয়েছেতা অযু ভঙ্গের কারণ নয় 
সুতরাং যে অঙ্গে নাপাক পানির ছিটা 
লেগেছে শুধুমাত্র সেই অঙ্গ ধুয়ে 
ফেলাই যথেষ্ট । এর জন্য পুনরায় অযু 
করার প্রয়োজন নেই। আর যদি 
পুনরায় অযু করা হয়, তাহলে এটা 
অপচয় বলে গণ্য হবে । আর ইসলামি 
শরীয়তে অপচয় করা. নিষেধ 
আমাদের ফুকাহায়ে হানাফী একবার 


মাকরাহ। তিরমিযি _১/১৯; রদ্দুর মুহতার 
১/২৪১; ফতহুল কাদির ১/২৭; মজমাউল 
আনহুর ১/১০ 


সালাত-নামায 


হিন্দিয়া সমস্যাঃ আমাদের দেশে সাধারণত 


দেখা যায়, হাফেযরা তারাবীর নামায 
পড়িয়ে তার বিনিময় হিসেবে বেশ কিছু 
টাকা নিয়ে থাকে । এখন প্রশ্ন হল, 
কোনো অবস্থায় তারাবীর নামায 
পড়িয়ে বিনিময় হিসেবে কিংবা হাদিয়া 
হিসেবে টাকা গ্রহণ করাটা জায়েয 
আছে কি না? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ 
থাকব । 


মুহাম্মদ এহতেশামুল হক 
শরয়ী সমাধান: ফুকাহায়ে কেরাম এ 
ব্যাপারে একমত যে, “উজরত 
আলাত-তাআত* তথা ইবাদতের 
বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নেই । তবে 


যেমন- দীন শেখানো, ইমামতি করা, 
মুয়াজিনি করা। এগুলো ছাড়া আর 
কোনো ইবাদতের পারিশ্রমিক নেয়া 
বৈধ নয়; যেমন কুরআন পড়ে ঈসালে 
সওয়াব করে এবং তারাবীহ পড়িয়ে 
কেননা, এগুলো এমন কোনো 
“জরুরতে দীন'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যা 
না হলে দীনের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে 
সুতরাং তারাবীহ পড়িয়ে টাকা নেওয়া 
ও দেওয়া কোনোটাই জায়েয নেই 


7) আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ফা।তা।ও।য়া 


টাকাদাতা ও টাকাগ্রহীতা সমান 
গোনাহ্গার হবে। সূরা আল-বাকারা: 8১: 
বায়হাকী ৪/১৯৬, রদ্দুল মুহতার ৯/৭৭ 

সমস্যাঃ আরবদেশে দেখা যায়, 
মাগরিবের আযান হয়ে যাওয়ার পর 
দুই রাকাত নামায সবাই পড়ে থাকেন, 
কিন্ত আমাদের দেশে ওই দু'রাকআত 
পড়া হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা যে 
আদায় করছেন তা সহীহ হাদীসে 
আছে কি না? এবং আমরা আদায় 
করলে কোনো সওয়াব পাব কি না? 
হাদীস শরীফের আলোকে জানতে 


শরয়ী সমাধান: মাগরিবের আযানের 


শরয়ী সমাধান: সিজদায়ে তিলাওয়াত 
নামাযের বিশেষ একটা অংশ 


বর্ণিত হয়েছে যে, সিজদায় মাটিতে পা 
রাখা ফরজ । তাই এক পা বা পায়ের 


আদায় করতে হলে নামাযের সকল 


কিছু আঙ্গুল কিছুক্ষণের জন্য হলেও 


শর্ত অর্থাৎ শরীর, কাপড়, নামাযের 
জায়গা পাক হওয়া; কিবলামুখী হওয়া; 


সতর ঢাকা, নিয়ত করা জরুরি। এর 


মাটির সাথে লেগে থাকলে সিজদা হয়ে 
যাবে । তবে উভয় পায়ের কোনো অংশ 
পুরো সিজদাজুড়ে যদি মাটিতে রাখা না 


কোনো একটি পাওয়া না গেলে 


হয়, তাহলে সিজদা হবে না এবং 


সজদায়ে তিলাওয়াত সহীহ হবে না 
সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার 


নামাযও শুদ্ধ হবে না। ফাতাওয়া 
আলমগীরী ১/৭০; রদ্দুল মুহতার ২/১৩৫; 
ফতহুল কাদির ১/২৬৫; হেদায়া ১/১৯ 


সমস্যা: নামাযে উভয় সিজদা দেওয়া 


তিলাওয়াত করলে বা শুনলে উত্তম হল 
সাথে সাথে তা আদায় করে দেওয়া 
আর যদি পরবর্তীতে আদায় করা হয়, 
তখন %5 415 6৫ 4898৮ (55 ০৮ 
দুআটি পড়া উত্তম। আদায়ের সময় 
নামাযের মত পাক-পবিত্র হয়ে নিয়্যত 


পর সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত নফল পড়ার 
পক্ষে ও বিপক্ষে উভয় ধরনের বিশুদ্ধ 
হাদীস রয়েছে। ইমাম আহমদ (রহ.) 


করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে হাত 
ওঠানো ছাড়া “আল্লাহু আকবর" বলে 
সোজা সিজদায় চলে যাবে এবং 


পক্ষের হাদীস গ্রহণ করেছেন, তাই 
আরবদেশে এই আমল দেখা যায়। 
কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক 


মাযহাবে তা না করা উত্তম। কেননা, 
অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীস না পড়ার পক্ষে 
রয়েছে। রাসুল (সা.), খোলাফায়ে 
রাশেদীন ও জমহুর সাহাবায়ে কেরাম 
মাগরিবের নামাযের পূর্বে কোনো নফল 
নামায পড়েননি । এলাউসসুনান ২/৬৭- 
৭৬; মারাকিল ফালাহ পৃ. ১২১ 

সমস্যাঃ অনেকে বলে থাকেন যে, 
সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায়ের জন্য 
অজু করা, কিবলামুখী হওয়া, জায়গা 
পাক হওয়া ইত্যাদি শর্ত নয়। বরং যে 
অবস্থায় আয়াতে সিজদা পড়ে বা 
শোনে সে অবস্থায় মাথাকে নত করার 
মাধ্যমে আদায় করলে আদায় হয়ে 
যাবে । এ ধারণা কতটুকু সঠিক? এবং 


নামাযের সিজদার মতো 3 ০৮. 
(৭। পড়ে সিজদা থেকে উঠে যাবে 
এক্ষেত্রে সালাম ফেরাতে হবে না 
তমনিভ কোনো ব্যক্তি যদি বসে 
বসে “আল্লাহু আকবর বলে সিজদা 
আদায় করে তবুও আদায় হয়ে যাবে 
কোনো সমস্যা হবে না। আর যদি 
নামাযের ভিতরে আয়াতে সিজদা 
তিলাওয়াত করা হয়, তখন যেখানে 
আয়াতে সিজদা শেষ হবে, সেখানেই 
“আল্লাহু আকবর" বলে সোজা সিজদায় 
চলে যাবে। সিজদাতে কমপক্ষে 
তিনবার ১9 ৫ ৩৬৩ পড়ে 
“আল্লাহু আকবর" বলে সিজদা থেকে 
যাবে। এটাই তিলাওয়াতে 
সিজদার উত্তম পদ্ধতি । বাদায়েউস 
সানায়ে _১/১৮৬: খুলাসাতুল ফাতাওয়া 
১/১৮৯ য়া ১/১৩৫ 
সমস্যাঃ সিজদা অবস্থায় কারো উভয় 
পা যদি মাটি থেকে উঠে যায়, তার 
নামায সহীহ হবে কি না? অনুগ্রহ করে 


সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার 
পদ্ধতি কী? জানালে অত্যন্ত আনন্দিত 


হব। 
রিদুয়ানুল হক শামসী 
জানুয়ারি*১৮ 


জানিয়ে বাধিত করবেন। 


আবদুর রহমান 


ফরয, না একটা ফরয এবং অপরটা 
ওয়াজিব? এক ইমাম সাহেব বলেছেন, 
কেবল প্রথম সিজদাই নাকি ফরয আর 
দ্বিতীয়টা নাকি ওয়াজিব। ইমাম 
সাহেবের কথা সঠিক কি না? 
এইচএম আবদুল্লাহ 
চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: ইমাম সাহেবের কথা 
ঠিক নয়। সকল ফুকাহায়ে কেরামের 
এঁকমত্যে নামাযে প্রতি রাকাতে উভয় 
সজদাই ফরয । ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৭০ 


জানাযা-দাফন 

সমস্যাঃ জানাযার নামাযে শেষ 
তাকবীরের পর সালামের আগে বা 
পরে হাত ছাড়ার সঠিক পদ্ধতি কী? 
সাধারণত নিয়ম হল সলামের পর হাত 
ছেড়ে দেওয়া, কিন্ত একজন আলেম 
সাহেব বলেছেন যে, শেষ ত রর 
পর আগে হাত ছেড়ে দিবে পরে 
সালাম ফিরাবে। এখন আমার জানার 
বিষয় হল উক্ত আলেম সাহেবর কথা 


সঠিক কি না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 

আয়াতুল হক 

পেকুয়া, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: জানাযার নামাযে শেষ 
তাকবীরের পর হাত কখন ছেড়ে দেয়া 


তবে আগে হাত ছেড়ে দিয়ে এর পর 
সালাম দিয়ে নামায শেষ করা উত্তম 
কেননা অধিকাংশ ফুকহায়ে কেরামের 


শরয়ী সমাধান: আমাদের হানাফী 
মাযহাবে অধিকাংশ ফতওয়ার কিতাবে 


সরাসরি বর্ণনা এ নিয়মের পক্ষে 
পাওয়া যায়। ফতওয়ায়ে শামী ২/৯৮- 


[ আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ফা।তা।ও।য়া 


১৮৮; ফতহুল কাদির ১/২৫০; খুলাসাতুল 
ফাতাওয়া ১/২৫৫ 


মুআমালা-লেনদেন 
সমস্যা: আমি একজনকে টাকা দিলাম, 
সে শ্রম দেবে, এভাবে ব্যবসার চুক্তি 
হল। অথবা একজনের সাথে আমার 
চুক্তি হল, আমি তোমাকে এক লাখ 
টাকা দেব, তুমি তাতে যত ইচ্ছা 
মুনাফা করতে পার; তবে আমাকে এক 
বছর পর দুই লাখ টাকা দিতে হবে। 
দাতা এবং গ্রহীতা উভয়জন সম্মত 
হলে লাভ গ্রহণ করা যাবে কি না? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন । 


আবদুল গফুর 

শি বি কেন্দ্র, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধানঃ আপনি প্রশ্নে যে 
ব্যবসায়িক চুক্তি ও মুনাফা অর্জনের 
পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন তা নাজায়েয 
ও সুদ। কারণ এ ধরনের ব্যবসায়িক 
চুক্তি মুদারাবার মধ্যে হয়ে থাকে । আর 
মুদারাবা হল, যে ব্যবসায় লভ্যাংশ 
হারাহারি বন্টনের শর্তে একপক্ষ পুঁজি 
সরবরাহ করে, আর অপরপক্ষ ব্যবসার 
যাবতীয় উদ্যোগ ও শ্রম ব্যয় করে। 
কোনো এক পক্ষ লভ্যাংশে নির্দিষ্ট অঙ্ক 
নির্ধাণ করলে তা সুদের অন্তর্ভূক্ত 
হবে। এ ধরনের কারবারে শ্রমদাতা 
ত কোনো ক্রটি ব্যতিরেকে 


সমস্যাঃং ক. বিভিন গবেষণায় 
নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, “পেপসি 


ফতোয়া দেয়া যাবে না। তাই প্রশ্নে 
উল্লেখিত কোকাকোলা ও পেপসিতে 


ও কোকাকোলায় রয়েছে শুকরের রক্ত, 


হারাম জিনিসের মিংমিশ্রণের ব্যাপারে 


চর্বি ও নাড়িভুড়ি। আর অন্যান্য 
কোমল পানীয়তে রয়েছে ০.২% হারে 
মদ (এলকোহল)। ইসলামধর্মে 


যতক্ষণ না কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণাদি 
পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহার 
ব্যাপারে হারাম ফতোয়া দেওয়া যাবে 


শুকরের সবকিছু খাওয়া ও মদ পান 


না। তবে সর্বাবস্থায় এ সকল 


করা জঘন্য হারাম । ইহা জানার পরও 
কোনো আলেম, মুফতি বা পীর সাহেব 
এগুলো (কোমল পানীয়) যদি প্রকাশ্যে 
পান করে তাহলে তার পেছনে নামা 
পড়লে নামায কি হবে? ইসলামি 
শরীয়াহ এরূপ ব্যক্তিকে কী বলে 


খ. যেসব ওয়াজ-মাহফিলে ফটো 

তোলা হয় বা ভিডিও করা হয় এসব 
ওয়াজ-মাহফিলে অংশগ্রহণ করা কি 
বৈধ হবে? এবং ঘরে ঘরে, দোকানে 
বা অফিস-আদালতে নেতা-নেত্রীর ছবি 
আমীরের ছাবি রাখা কেমন 


মতবাদের আলেম-মুফতিরা জঘন্য 
কাফের। যারা কাদিয়ানিদেরকে 
মুসলমান বলবে তারাও কাফের। 


স্বাভাবিক কারণে যদি ব্যবসায় 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর সে ক্ষতির পরিমাণ 


জেনেশুনে যারা কাদিয়ানি আলেমদের 
পেছনে ইকতিদা করে নামায পড়বে 


যদি লভ্যাংশের সমপরিমাণ কিংবা তার 
চেয়ে কম হয়, তাহলে উভয়পক্ষ 
ভ্যাংশ যে হারে বন্টনের শর্ত থাকবে 
সে হারে প্রত্যেকেই ক্ষতির দায়ভার 
বহন করবে। কিন্ত যদি ক্ষতির 
পরিমাণ লভ্যাংশ ছেড়ে মূলধনের 
মধ্যেও হয়, তাহলে মূলধন থেকে যে 
পরিমাণ ক্ষতি হবে, তার দায়ভার শুধু 
পুঁজি যোগানদাতা বহন করবে। 
সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি 
শরীয়তসম্মত হয়নি। বরং তা সুদী 
ব্যবসা হয়েছে। যা স্পষ্টভাবে হারাম ও 
নাজায়েয । কিতাবুল আসল ৪/১২৯; 


মাজমাউল আনহুর ৩/8৪৪-৪৪৫; কিতাবুল 
ফাতাওয়া ৫/২৮৫ 
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বিবিধ 
জানুয়ারি*১৮ 


তারাও কাফের। কারণ মুরতাদ ও 
কাফের ইমামের পেছনে নামায পড়াও 
নাকি কুফরি । ৫ম বার বললেন, যদি 
আমি মিথ্য বলি, তাহলে আল্লাহর গযব 
হোক আমার ওপর । প্রশ্ন হল, এটা কি 
সত্য ফতোয়া? 


যে, সাধারণ বস্তর ক্ষেত্রে শরীয়তের 
মূলনীতি হল, তা বৈধ ও পাক হওয়া । 
তবে কোনো পণ্যে হারাম বস্তর 
সংমিশ্রণ হওয়াটা যদি স্পষ্ট প্রমাণের 
দ্বারা প্রমাণিত হয়ে থাকে, তখন তা 
হারাম ফতোয়া দেয়া যেতে পারে। 
কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের বশীভূত হয়ে 
কোনো জিনিসের ব্যাপারে হারাম 


সন্দেহযুক্ত বন্ত খাওয়া ও ব্যবহার করা 
থেকে দূরে থাকা উত্তম। শামী ১/২৮৩; 
মাহমুদিয়া ২৭/২২৮ 


খ. অসংখ্য 
মনিব ওঠানো ওটি নিব 
হারাম কাজ। রাসুল সা. ছবি 
উত্তোলনকারীর ওপর অভিসম্পাৎ 


করেছেন। তাই আজ পর্যন্ত কোনো 
মুফতি প্রয়োজন ছাড়া ছবি ওঠানোর 
বৈধতা দেননি । চাই তা ক্যামেরার 
মাধ্যমে হোক বা মোবাইলের মাধ্যমে 
হোক। অতএব ওয়াজ-মাহফিলে ছবি 
ওঠানো, ঘরে-দোকানে ও অফিস- 
আদালতে ছাবি ঝুলানো সম্পূর্ণরূপে 
হারাম ও নাজায়েয । তবে যে সকল 
মাহফিলে ছবি ওঠানো হয় সেখানে 
াদেরকে নিষেধ করতে হবে এবং 
ছবি তোলার স্থান থেকে দূরে থেকে 
ংশগ্রহণ করা যাবে 


৫ 


বাদ দেওয়া যাবে না। বোখারী শরীফ 
২/৮৮০; শামী ২/৪১৬ 
গ. স্মরণ রাখতে হবে যে, মির্জা 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানি মিথ্যা 
নবুয়তের দাবিদার হওয়ার কারণে 
সর্বসম্মতিক্রমে কাফের । তার অনুসারী 
ও ভক্তবৃন্দরা যদি তাকে নবী হিসেবে 
মানে, তাহলে তারাও কাফের হবে 
একইভাবে যারা তার মত আকীদা 
পোষণ করবে তারাও কাফের হিসেবে 
গণ্য হবে । চাই সে যত বড় আলেম বা 
মুফতি হোক না কেন। কাদিয়ানি 
ইমামের পেছনে ইকতিদা করা 
কোনোভাবেই জায়েয নেই। যদি কেউ 
ইকতিদা করে তাহলে তার নামায 
আদায় হবে না। পুনরায় তাকে তা 
আদায় করতে হবে। আর জেনেশুনে 
কাদিয়ানি ইমামের পেছনে ইকতিদা 
করা চরম অন্যায় ও বড় গোনাহ 
এথেকে খাটি দিলে তওবা করতে 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ফা।তা।ও।য়া 


হবে। কেননা তা কুফর পর্যন্ত পৌছে 
দিতে পারে। সুরা আল-আহ্যাব: ৪০; আবু 
দাউদ ২/৫৮৪: আদ-দুররুল মুখতার ২/২৯৯- 
৩০০ 

সমস্যা: প্রায় হোটেলে নাস্তা বা ভাত 
খাওয়ার পর হাত মোছার জন্য 
পত্রিকার টুকরা দেওয়া হয়। প্রশ্ন হল, 
পত্রিকার টুকরা দিয়ে হাত মোছা যাবে 


কি? 


মহেশখালী, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: কাগজ ইলম ও জ্ঞান 
অর্জনের মাধ্যম । আর ইলমের সকল 
মাধ্যম অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও 
সম্মানযোগ্য। তাই পত্রিকার টুকরা 
দিয়েও রা মোছা ঠিক নয়। এটা 
আদব কাজ । আল-মুহীতু 
বুরহানী হা ফাতাওয়া হিন্দিয়া নি 
সমস্যাঃ আমার দোকানে রবি 
কোম্পানি একটি সাইনবোর্ড গিফট 
করেছে । সেটা আমি দোকানের সামনে 
লাগিয়েছি। কিন্ত সেখানে মানুষের ছবি 
আছে বিধায় আমি ছবিগুলোর মাথা 
একজন আলেম বলেছেন, এটা নাকি 
যথেষ্ট হয়নি । শুধু মাথা কেটে দিলে বা 
মুছে দিলে নাকি যথেষ্ট হয় না। এখন 
জানার বিষয় হল, আলেমের কথা ঠিক 
কি না? আমি যে ছবির মাথা কালি 


ধরনের সাইনবোর্ড থেকে বিরত থাকা 
উত্তম । 


সমস্যাঃ ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে 
দাড়ির পরামাপ কতটুকু? এবং ওই 
পরিমাণ দাড়ি রাখা ফরজ, ওয়াজিব, 
না সুন্নত? যদি ওয়াজিব হয়ে থাকে, 
তাহলে সাহেবে হেদায়া সুন্নত কেন 
বলেছেন? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


একথা প্রমাণ হয় যে, দাড়ির পরিমাণ 
হচ্ছে এক মুষ্টি বরাবর এবং এবং এক 
মুষ্টি দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। আর 
সাহেবে হেদায়া যে সুন্নত বলেছেন, 
ওলামায়ে কেরাম এর দুই রকম ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন ১. দাড়ি যেহেতু রসুল সা. 
এর কর্ম এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, 


সমস্যা: আমি একটি মসজিদে নিয়মিত 
জুমার নামাজ আদায় করি । কিছুদিন 
ধরে দেখা যাচ্ছে, উক্ত জামে 
মসজিদের খতিব সাহেব মসজিদে 
বয়ান করার সময় নিজের বয়ানকে 
ভিডিও করার মাধ্যমে সরাসরি 
সম্প্রচার করছেন। এখন আমার 
জানার বিষয় হল, উল্লেখ্য পদ্ধতিতে 


মসজিদে ভিডিও করা কতটুকু 
শরিয়তসম্মত? এবং উক্ত 


সাহেবের পিছনে নামাজ আদায় করার 

শরয়ী হুকুম কী? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 

মুহাম্মদ কাসেম 

নতুন চাকতাই, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 

ভিডিও সম্পর্কে আমাদের হক্কানী 

ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যখন 

মতবিরোধ রয়েছে, অর্থাৎ কেউ তাকে 


কুরআন দ্বারা নয়, তাই সুন্নত 
বলেছেন; ২. সুন্নতের শাব্দিক অর্থ 


ছবি হিসাবে গণ্য করে, আর কেউ তার 
মধ্যে স্থিরতা ও স্থায়িতু না থাকার 


হচ্ছে সঠিক পন্থা। তাই ওয়াজিব, 
সুন্নত, মুস্তাহাব যেটাই হোক, সবই 
সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং এক মুষ্টি 
পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব । বুখারী 
শরীফ ১/৮৭৫: মুসলিম শরীফ ৩৮০; 


ফতওয়ায়ে শামী ২/৪১৮:_ ফতওয়ায়ে 
রী ৫/৩৫৮; ফতহুল কাদির ২/৭৭ 


সমস্যাঃ ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে 


দিয়ে আড়াল করে দিয়েছি, শরীয়তের 
দৃষ্টিতে এটা যথেষ্ট হয়েছে কি না? 


শরয়ী সমাধান: বিখ্যাত তাবেঈ হযরত 
ইকরিমা রা. বলেন, “ছবির মূল হল 
মাথা । মাথা যদি কেটে দেওয়া হয় 
তাহলে কোনো সমস্যা নেই। মুসান্নাফে 
ইবনে আবু শাইবা ২৫৮৩৮ 

তাই মাথার অংশ কেটে দিলে বা মুছে 
দিলে তা আর ছবির হুকুমের থাকে 
না। ইবন আবেদীন শামী রহ. 
বলেছেন, প্রাণীর মূর্তি বা ছবির যদি 


দাড়ির সংজ্ঞা কী? এবং সংজ্ঞা হিসাবে 
দাড়ির সীমারেখা কী? আর মুখমগ্ডলের 
লোম ও নিম দাড়ি তার অন্তর্ভুক্ত কি 
না? জানিয়ে বাধিত করবেন । 

সাদ্দাম হুসাইন 

চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা 
একথা প্রমাণ হয় যে, দাঁড়ির সংজ্ঞা 
হচ্ছে চোয়ালের হাড়ের ওপর তথা 
দাতের হাড়ের ওপর যে লোমগডলো 
ওঠে এগুলোকে দাড়ি বলা হয়। এর 


মাথা কাটা থাকে তাহলে এমন ছবি 
মাকরূহ হবে না । রদ্ছুল মুহতার ১৬৪৮ 


দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মুখমপ্ডলের লোম 
দাড়ি নয়। কিন্তু ফুকহায়ে কেরাম নিম 
দাঁড়ি তথা নিচের ঠোঁটের নিচে যে 


সুতরাং ওই আলেমের কথা ঠিক নয়। 


লোম আছে তা কাটতে নিষেধ 


আপনি যেহেতু ছবির মাথা মুছে 


করেছেন। এমনকি বিদয়াত বলেছেন। 


দয়েছেন তাই ওই সাইনবোর্ড রাখতে 
আর কোনো অসুবিধা নেই। অবশ্য এ 


জানুয়ারি*১৮ 


তাই নিম দাড়ি কাটা যাবে না। মুসলিম 
শরীফ ১/১২৯; ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৮৫; 
শামী ৬/৩৭৩; উমদাতুল কারী ১১/২৯৬ 


কারণে তাকে মানুষের ছায়া এবং 
আয়না ও পানির প্রতিচ্ছবি হিসাবে 
গণ্য করেছেন। এবং ভালো কাজের 
জন্য তাকে জায়েয ও বৈধ বলেছেন। 
সুতরাং এরকম ভিডিও কাজের দ্বারা 
উল্লিখিত খতিব সাহেবকে ফাসেক বলা 
যাবে না। তাই তার পিছনে পাঁচ 
ওয়াক্ত নামায, জুমা ইত্যাদি জায়েয ও 
সহীহ হবে। অবশ্য এ ভিডিও না 
করাটাই উত্তম। তাকমিলাতু _ফতহিল 


মুলহিম 8/১৬৪; আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা 
১২/৯৩; ফাতাওয়া _মুআছিরাহ ৪8/১৭৪; 
ফাতাওয়া আল-লাজনাতিত দায়িমা ১/৪৫৮; 
ফেকহী মাকালাত ৪/১৩২ 


[বিভাগীয় নোটিশ 
দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসারি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিরি্ি ফোনে যোগাযোগ করুন । 

মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও। 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ম।হ।জী।ব।ন 


হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান (রহ.): 
জাতিসত্তার অন্যতম নির্মাতা 


চিনতাম । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
ছাত্রজীবন থেকে হযরত মাওলানা বক্তব্য দিতেন। আমরা এর মাধ্যমে মাওলানা উবায়দুর রহমান (নাসিম) 
আতাউর রহমান খান (েহ.)-কে প্রণোদনা লাভ করতাম । ভাইয়ের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে 
আমি যখন চট্টগ্রামের সে সময় কিশোরগঞ্জ জামিয়া দেন। নাসিম ভাই সে সময় জামিয়ায় 
সাতকানিয়া আলিয়া মাহমুদুল উলুম ইমদাদিয়া থেকে হযরত মাওলানা অধ্যয়নরত ছিলেন। এরপর দীর্ঘ 
আতাহার আলী (রহ.)-এর সময়ে তার সাথে আমার পত্র বিনিময়, 


মাদরাসায় দাখিল-আলিম (১৯৬৯- 
১৯৭৩) শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি তখন 


পৃষ্ঠপোষকতায় ও হযরত মাওলানা 


থেকে তার সাথে আমার পরিচিতি 


আতাউর রহমান খান 


ঘটে। আমরা ছাত্ররা মাদরাসা 


দেখা সাক্ষাত ও মোবাইলে কথা 
হতো। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্রেহ ও 


অধ্যক্ষের মাধ্যমে করাচী থেকে দৈনিক 


আমাদের আকর্ষণ করতো । 


আদর করতেন। একটা ব্যাপার সব 
সময় লক্ষ্য করেছি, কেউ তার কাছে 


জং, ঢাকা থেকে দৈনিক আজাদ, 


কলাম বিশেষত হযরত মাওলানা 


করাচী দারুল উলুম থেকে মাসিক 
আল-বালাগ, পেশোয়ারের আকোড়া 


চিঠি লিখলে তিনি দ্রুততম সময়ে এর 


আতাউর রহমান খান (রহ.) কর্তৃক 
লিখিত বিভিন্ন নিবন্ধ আমরা মনোযোগ 


উত্তর দিতে দেরী করতেন না। এ 
গুণটি ভারতীয় ও ইউরোপীয় 


খটক থেকে মাসিক আল-হক, 
সাপ্তাহিক নেযামে ইসলাম, কিশোরগঞ্জ 


সহকারে অধ্যয়ন করতাম । ওলামা 
মাশায়েখদের মধ্যে সে সময় উন্নত 


স্কলারদের মজ্জাগত হলেও বাঙ্গালীদের 
মধ্যে তা কদাচিৎ দেখা যায়। তার 


থেকে মাসিক 


রচনাশৈলীসমৃদ্ধ নিবন্ধ লেখক ছিলেন 


ম্যাগাজিন আনার 
ব্যবস্থা করি। সাতকানিয়া আলিয়া ও 


হাতে গোনা ক'জন মাত্র। 
হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান 


ইন্তেকালের বছর খানেক আগে খতীবে 
আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ 
(রহ.) এর স্মারক গ্রন্থের জন্য একটি 


(রহ.) এর যুৎসই শব্দ চয়ন, শব্দের 


পরকক 


গাঁথুনি, বাক্য বিন্যাস ও উপমা 


লেখা চেয়ে তার কাছে একটি চিঠি 
লিখি । কয়েক দিনের মধ্যে তিনি চিঠির 


উৎপ্রেক্ষার অভিনব্ত আমাদের 


খাতায় উর্দু ভাষায় উত্তর প্রদান ছিল 
সাধারণ রেওয়াজ। আরবী ভাষায় 
উত্তর দিলেও কোন অসুবিধে হতো 


কিশোর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো । 


জবাব প্রদান করেন এবং লেখাও 
য় দেন। লেখাটি পরবতীতে 
দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়। 


উঠি। পরবতীতে জাতীয় দৈনিকে 


নিবন্ধের শুরুতে তার দরদভরা আকুতি 


না। তখন কিন্তু মাদরাসা অঙ্গনে 


প্রকাশিত তার সুচিন্তিত নিবন্ধাবলি 


ও বিতৃষ্ণ মনের আহাজারি আমাদের 


বাংলার প্রচলন ব্যাপকতা লাভ 
করেনি। আমরা উর্দু-আরবী-বাংলা 


আমাদের চিন্তা ও মননের খোরাক হৃদয়কে স্পর্শ করে। অতীত ও 
তিনি আমাদের কাছে বর্তমান মানসিকতার একটি 


যোগাতো । 


তিন ভাষার চর্চা করতাম । সাতকানিয়া 


আইকন ও আইডল । ইন্তেকালের পর 


আলিয়া মাহমুদুল উলুম মাদরাসার 
তৎকালীন মুহাদ্দিস, আমাদের প্রিয় 


তুলনামূলক রূপ চিত্রায়িত করার প্রয়াস 


চট্টগ্রাম থেকে কিশোরগঞ্জ গিয়েছি 


পেয়েছেন, যা আমাদের বারবার পড়া 


তাঁকে যিয়ারত করার জন্য। নিজ 


উত্তাদ হযরত আল্লামা মুফতী আবদুল 


ঘরের আঙ্গিনায় বেহেশতি পরিবেশে 


হালিম বুখারী (দা. বা.) ভাষা চর্চার 
ব্যাপারে আমাদের সর্বদা উৎসাহিত 


তিনি চিরনিদ্রায় সমাহিত রয়েছেন । 
১৯৮০-৮২ সালে আমি যখন চট্টগ্রাম 


করতেন। প্রতি সোমবার যোহর 
নামাযের পর তিনি মাদরাসা মসজিদে 


বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে 
পড়ি একদিন পটিয়া আল জামিয়া 


দরকার: 
“পূর্ববর্তী ওলামা ও মাশায়েখদের 
স্থৃতিচারণের মধ্যে আমি মানসিক 
শান্তি পাই। বর্তমানের বিতৃষ্থা 
আমাকে অতীতের সোনালী দিনগুলোর 
প্রতি করে; কী ছিল আর কী 


ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে 
আরবী, বাংলা, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় 


জানুয়ারি*১৮ 


ইসলামিয়ায় তার সাথে আমার পরিচয় 


হলঃ? অতীত ও বর্তমানের আকাশ 


হয়। তখন তিনি তার বড় সন্তান 


পাতাল ব্যবধান আমাকে সব সময় 


আত্তার্তহীদ্‌ ৩৭ 


ম।হ।জী।ব।ন 


গীড়া দেয়। আসলে আমি এখন 
অতীত ও বর্তমানের মাঝামাঝি 


মাওলানা আতাহার আলী (েহ.)-এর 


ভি 


নিকট থেকে এবং তার নিজের 


সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছি। এ দু'য়ের 


দর্শনসুলভ চিন্ড্র ভাবনার বিনির্মাণে 


মাঝে কোনভাবেই সামঞ্জস্য বিধান 


অপরিসীম অবদান রেখেছে মাওলানা 


করতে পারছি না; ফলে পীড়াদায়ক 
টানাপোড়েনে পড়ে মনোকষ্টে ভুগছি। 
পূর্ববর্তী মুরব্বীগণ ধ্যান ধারণা, চিন্তা 
চেতনা, মন মানসিকতা ও কাজে কর্মে 


ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) এর 
ভাষণসমূহ। যোগ্য ব্যক্তিকে যিনি শ্রদ্ধা 
ও সম্মান দিতে জানেন, তিনিই 


নজীরবিহীন,এর ভাষাশৈলী 
উপস্থপনা কৌশল যে অনন্য, পি 
থেকে উপকৃত হতে হলে কী ধরনের 
মন মনসিকতা ও অনুধাবন প্রতিভার 
প্রয়োজন, বির+দ্ধবাদীদের সন্দেহ 
সংশয় দূরীকরণে যুক্তিতর্কের বলিষ্ঠ 


জনগণের কাছে স্মরিত ও বরিত হন 


অবতারণাসহ আনুসঙ্গিক সব বিষয় 


যে পরিমাণ সমৃদ্ধ ছিলেন আমরা এখন 
সে পরিমাণ অধপতিত। তারা দান 
করে শান্তি পেতেন, আমরা না দিয়ে 


হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান 


সংবলিত তার অশ্র-তপূর্ব বয়ান 


(রহ.) এর জীবন থেকে আমরা এ 


আজও প্রবীণেরা স্মরণ করে থাকেন 


শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। খতীবে 


শান্তি পাই; তারা উদার হয়ে ভাল 
থাকতেন, আমরা সংকীর্ণ ও সংকুচিত 
হয়ে আরাম পাই; তারা গুণীর প্রশংসা 
করে তৃপ্তি পেতেন, আমরা নিন্দা করে 
স্বস্তি পাই; তারা যোগ্যকে উপরে 


তার সেদিনের বয়ান আমার জীবনে 


আযম (েহ.) এর মূল্যায়ন করে তিনি 


এত গভীরে রেখাপাত করেছিল যা 
আমার দর্শনসুলভ চিন্ড্রী ভাবনার 


“বহু বছর আগের কথা; কিশোরগঞ্জ 


বিনির্মাণে অপরিসীম অবদান রেখেছে 


জামিয়া ইমদাদিয়ার তখন আমি ছাত্র 
মাদরাসার বার্ষিক সম্মেলনে ওয়ায 


উঠিয়ে গর্ববোধ করতেন, আমরা 


করার জন্য প্রধান মেহমান হিসেবে 


দাবিয়ে দিয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করি; 


আমি এজন্য তার কাছে চির খনী 
এরপর আমি তাকে বহুবার বহু 
জায়গায় দেখেছি । তার সাথে অনেক 


খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক 


তারা ইলমী আলোচনায় স্বাচ্ছন্দবোধ 


আহমদ (রহ.)-কে দাওয়াত করা হল 


সফর করেছি। পরবর্তীতে রাজনৈতিক 
প্রোগ্রাম করেছি। রাজনীতি ও শিক্ষা 


করতেন, আমরা ইলমী আলোচনায় 
অস্বস্তিবোধ করি; তারা যে কোন দীনি 
আমরা একে জীবিকার অবলম্বন গণ্য 


আগে তাঁকে কখনো দেখিনি 


সংক্রান্ড় বিষয়ে তিনি কিশোরগঞ্জেও 


যথাসময়ে আমরা কয়েকজন রেল 


বহুবার এসেছেন। তার মূল্যবান 


ষ্টেশনে গেলাম তাকে অভ্যর্থনা 
জানানোর জন্য। যাত্রীদের সাথে 


গুর-সপূর্ণ বহু বয়ান শোনার সৌভাগ্য 
হয়েছে। তার সম্পর্কে আমার বিশ্বাস 


করি; তারা একটা মাদরাসার দায়িতুকে 


আমাদের কাঙ্খিত মেহমানও নামলেন 


জন্মে্ছিল যে, যুগের চ্যালেঞ্জ 


কঠিন আমানত মনে করতেন, আমরা 
একে অধিকার মনে করি; তাদের 


কিন্তু পূর্ব পরিচিত না হওয়ায় তাকে 


মুকাবেলায় আল্লাহ তার অন্ডুরে ইলমে 


প্রথমে চিনতে একটু অসুবিধা হলো । 


লাদুনীর ম্বোতধারা প্রবাহিত করে 


জ্ঞানে ছিল গভীরতা, আমাদের জ্ঞান 


অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করেই 


দিয়েছিলেন। রাজনীতির 


ভাসা ভাসা এক ধরনের ফ্যাশন; 
ইবাদত বন্দেগীতে তারা ছিলেন কঠোর 


তাকে চিনতে হয়েছিল আমাদের | তার 
সাদাসিধে লেবাস পোষাক ও 


ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে তিনি 
নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে 


সাধক, আর আমরা দায়সার গোছের 


নাড়ম্বরতা আমাদেরকে দ্বিধায় ফেলে 


ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির 


চাকুরে। মোট কথা সর্বক্ষেত্রেই অতীত 


অ 
দিয়েছিল। সহজ সরল, নিরহংকার, 
৬ 


সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে পশ্চিম 


ও বর্তমানের ব্যবধান যে কোন 


অনুভূতিশীল সচেতন হৃদয়কে গীড়া না 


পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে সভা 
সম্মেলনে উর্দূ ভাষায় বয়ান দিয়েছেন 


দিয়ে পারে না। আমি দু'কালের 


তীর বয়ান শুনে এ অঞ্চলের উলামায়ে 


মধ্যবতীঁ অবস্থানে পতিত হয়ে উভয় 


মাহফিলে তার বয়ান যখন শুরু হল, 


কেরামগণ অবাক বিস্মিত হয়েছেন 


কালের পার্থক্যটা উপলব্ধি করার 


শত শত উলামা ও হাজার হাজার 


পাকিস্তানের পূর্বাঞ্লেও যে বড় মাপের 


সুযোগ পেয়েছি বলেই মানসিক 


জনতা মন্ত্রমু্ধের ন্যায় তার অসাধারণ 


যন্ত্রনাই ভুগি; আগে কী দেখলাম আর 
এখন কী দেখি ! বিস্ময়ে হতবাক 
হওয়া ছাড়া করার কিছু নেই ।” 

তিনি নিজে স্বীকার করেন যে, মানুষকে 


যাদুকরী বয়ান শুনে আত্মহারা হয়ে 


আলিম আছেন, গভীর জ্ঞানের 
অধিকারী সুপন্ডিত ইলমী ব্যক্তিতৃ 


গিয়েছিলেন। সে দিনের দৃশ্য ভাষায় 


আছেন তা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার 


প্রকাশ করার মত নয়। এমন ধারার 


করেছেন, যা ইতোপূর্বে তারা মনে 


বয়ান জীবনেও শুনিনি । তার বয়ানের 


সম্মান ও মর্যাদা দেয়ার এ শিক্ষা তিনি 


ধরনই ছিল আলাদা । কিশোরঞ্জবাসীকে 


পেয়েছিলেন হাকিমুল উম্মত হযরত 
আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রেহ.) 


পাগল করে দিয়েছিল সেদিনের তার 


করতে পারতেন না।” 
হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান 
(রহ.) এর চেতনা ছিল শাণিত, চিন্তা 


দার্শনিক বয়ান। আল কুরআন যে 


এর খলিফা, শায়খুল ইসলাম হযরত 


আল্লাহ পাকের কালাম; এর অন্তর্নিহিত 


ছিল স্বচ্ছ, কথা ছিল গোছানো । তিনি 
একাধারে সুলেখক, ভাল বক্তা, অভিজ্ঞ 
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একাডেমিসিয়ান, বিজ্ঞ 


বাস্তবভিত্তিক । 


বন্ধু বসল ও সাদা মনের মানুষ । 


পার্লামেন্টারিয়ান ও দক্ষ সংগঠক। 


হযরত মাওলানা আতাউর রহমান 


জ্ঞানের এশ্বর, বুদ্ধির তীক্ষতা, হৃদয়ের 


এ 


খান (রহ.) যোগ্য উত্তরসূরী রেখে 


জদ্রতা, সৌজন্যবোধ ও বিনয়ের মহৎ 
গুণে অপরাপর ব্যক্তি থেকে তাঁকে 


ওঁদার্য ও মেধার বনুমাত্রিকতা তার 


গেছেন। দয়ার্দর মনোবৃত্তি, কঠোর 


আলাদাভাবে চেনা যায়। রুটিন মাফিক 


জীবনকে মহীয়ান করে তুলে। 


নজরদারী এবং নিবিড় পরিচর্ধায় তিনি 


তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ইলমুল 
কালাম, দর্শন, আরবী ও উর্দু ভাষায় 


তার সন্তানদের গড়ে তুলতে এবং উচ্চ 


জীবন পরিচালনায় ছিলেন অভ্যস্ত । 
ফরয-ওয়াজিবের পাশাপাশি নফল 


শিক্ষা প্রদান করতে সফলতা 


ইবাদতের প্রতি তার বিমোহন লক্ষ্য 


তার পান্ডিত্য ছিল ঈর্ষণীয় । তিনি ভাল 


দেখিয়েছেন। তারা সবাই বিভিন্ন 


ইতরেজী ও ফার্সী ভাষা জানতেন । ছাত্র 
জীবন থেকে সময়কে তিনি কাজে 


করার মত। নিয়মিত পবিত্র কুরআন 


ফিন্ডে বাবার রেখে যাওয়া মিশনকে 


তেলাওয়াত ও অধিফা তাঁকে তন্ময় ও 


এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্মযজ্ঞে ব্রতী 


লাগিয়েছেন। সময়ানুবর্তিতা তার 
জীবনের এক আলোকিত দিক। 
তার মার্জিত ব্যবহার, পরিশীলিত 


রয়েছেন । 


আবিষ্ট করে রাখত । সুগভীর চেতনা ও 
বিস্তুত উপলব্ধি দিয়ে তিনি জীবনকে 


একজন দক্ষ শিক্ষাবিদ হওয়ার 


অবলোকন করেন । 


পাশাপাশি তিনি ছিলেন জননন্দিত 


কিশোরগঞ্জের মাটি বহু সোনার মানুষ 


আচরণ ও হৃদয়-প্রসারিত 


রাজনৈতিক নেতা । বিএনপি'র ব্যানারে 


তৈরী করেছে হযরত মাওলানা 


আতিথ্যপ্রীতি আমার মত অনেককেই 
বাৎসল্যের বাহুডোরে আবদ্ধ করেছে 


জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে কিশোরগঞ্জ 


আতাউর রহমান খান (রহ.) তাঁদের 


থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত 


গভীর নিবিড়তায়। দেশ, জাতি ও 
মিল্লাতের ফিকিরে তিনি সব সময় 


হন । দুঃখের সাথে বলতে হয় বিএনপি 


মধ্যে অন্যতম । তীর কর্ম ও কীর্তির 


তাঁকে মূল্যায়ণ করেনি। তাঁকে অন্তত 


ধ্যানমগ্ন থাকতেন । ইসলামী আদর্শের 


আমরা তার অভাব অনুভব করছি 


ধর্মমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করলে 


প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি মুহূর্তে । আমরা 


আলোকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
ছিল তার আশৈশব লালিত স্বগ্ন। 


আমাদের জাতীয় ইতিহাস সমৃদ্ধ হত। 


এ মনীষীর স্মৃতির প্রতি অনুপম শ্রদ্ধা 


একটি সত্য কথা না বললে নয়। 


আদর্শিক মুগ্ধতার টানে কওমী ধারার 


আলিম ওলামাগণ বিএনপি'কে সাথে 


আলিমদের এঁক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে 
তিনি যে নিরলস খিদমত আঞ্জাম 


নিয়ে আন্দোলন-সংগ্বাম করলেও দলটি 


নিবেদন করি এবং প্রার্থনা করি যেন 
আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতের 
উচ্চাসনে অভিষিক্ত করেন, আমিন 


ক্ষমতায় গিয়ে তাঁদের ছুঁড়ে ফেলে 


দিয়েছেন তা জাতি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ 
করবে । কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের 


দেয়। বিএনপি হাই কমান্ডের আশে 
পাশে ক্ষমতাধর যে সব নেতারা 


(বেফাকুল মাদারিস) মহাসচিব হিসেবে 


ছিলেন তারা অনেকেই দ্বীনদরদী 


সংগঠনকে একটি শক্ত কাঠামোর উপর 


ছিলেন না বরং অনেকে ছিলেন কট্টর 


দাঁড় করানোর জন্য তার প্রচেষ্টা ছিল 
একনিষ্ঠ, পরিকল্পনানির্ভর ও 


সেক্যুলার ও মনে প্রাণে কমিউনিস্ট | 
ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন অমায়িক, 


মহাকবি ইকবালের ভাষায় বলি: 
রি এ রত 
1৮97777710৮ 
9 ক 755০ রর 
+2/৬৫৮//৮1-৮৮৮৫ 
লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, 


ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ওমর 
গনি এম.ই.এস কলেজ, চট্টগ্রাম 


্ 


স্য হতে পারবে। 


নু 


ট 


111 


নির্ধারিত সদস্য কুপনটি 


-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের * 
কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত * 
“নওল হাতের কলম' বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে ॥ 


১২:,,০..২,, জীদস্য ক্রমিক: ১১০... ..-1অফিস কর্তৃক পূরণী] 


এহণযোগা নয় । 


সাক্ষর 
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এক অনন্য সাধারণ আলেমে দীন: 
মাওলানা আবদুল বাসিত বরকতপুরী (রহ.) 


(১৯৪৫-২০১৭খি.) 


শাহ নজরুল ইসলাম 


এক. 
বিশ্বখ্যাত ফার্সী কবি শায়খ সাদী 


মডারেটর, কী বিষয় ভিত্তিক আলোচনা 


পোষাকের সাথে জড়িত নয়, এটি 


সর্বত্রই তিনি ছিলেন সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য 


(রহ.) বলেছেন, “সকল শিশির বিন্দু 


ও গতিশীল। 


অনুশীলন ও অভ্যাসের সাথে জড়িত । 


মুক্তা যদি হতো-বাজারে বিকাতো 
তাহা তরমুজের মত'। মুক্তা হওয়া 


আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে কিতাব 
মুখতাসারুল মাঁআনীতে _ একটি 


অনেক বড় বিষয়। লাখো আলেমের 
মধ্যে মানিক মুক্তায় পরিণত 
হয়েছিলেন মাওলানা আবদুল বাসিত 
বরকতপুরী (েহ.)। তার মেধা 
মননশীলতা,_ অধ্যাবসায়, আমল, 
আখলাক, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, ভারসম্যপূর্ণ 


মেজায, সদাচরণ, শালীনতা, ভদ্রতা ঘটে 


শরাফত, বাইর-ভেতরের পরিচ্ছন্নতা, 
আলোকিত চিন্তা-ভাবনা, অত্তদৃষ্টি, 


উদারতা, সহনশীলতা, ইবাদত- 
মাবুদের দরবারে সিজদাবনত 


নৈমিত্তিক হাজিরা দান আর রুনাজারী, 
নিয়মিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত, 
জামাতে নামাযের গুরুত্, মেহমান 
নেওয়ামী,  দূরদৃষ্টি,  বিচক্ষণতা, 
মালিকের স্মরণে ব্যাকুলতা, স্বচ্ছতা, 
তাকওয়া-পরহেযগারী, কর্মক্ষেত্রে 
দক্ষতা, বর্ণাট্য অভিজ্ঞতা, শিক্ষা 
প্রশাসস ও সংস্থায় নেতৃতৃদান, 

ংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি ও 
ব্যাংকিং-এর বিকাশে অবদান এসবের 
সমন্বয় ঘটেছিল বরকতপুরী হুজুরের 
মাঝে । সচরাচর একজনের মাঝে 
এতগুণের সমাবেশ দেখা যায় না। কী 
শিক্ষকতা, কী মাদরাসার অধ্যক্ষ, কী 
বোর্ডের সেক্রেটারি, কী ব্যাংকের 
শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান, কী কোন 
সংকট সমাধানের সালিস, কী দারসে 
সাহিত্যের আসরে অধ্যাপনা, কী গোল 
টেবিল বৈঠকের আলোচক বা 


নীতিকথা আছে “শারফুল মাকীনি বিল 
বা আসন দ্বারা নির্ণিত হয়; এটাই 
স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু পৃথিবীতে 
কিছু ক্ষণজন্মা কিংবদন্তী মানুষের জন্ম 
হয় যাদের ক্ষেত্রে এ নীতির উল্টোটা 
মাকানি বিল মাকীন। যাদের কারণে 
তাদের অবস্থান/আসনের মর্যাদা বৃদ্ধি 
পায়। এরকমই একজন মানুষ ছিলেন 
জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের 
খতীব, বাংলাদেশের পণ্তিত আলেম 
মাওলানা উবায়দুল হক রহ., আর এ 
তবকারই এক জন আলেম ছিলেন- 
মাওলানা আবদুল বাসিত বরকতপুরী । 
তিনি যখনে যে আসনে সমাসীন 


অনেক বেড়ে গেছে। 

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে-আচরণের 
মাঝে জদ্রতা-শরাফত, সম্ভ্রম ও সভ্যতা 
তৈরি করে। বহু মানুষ শিক্ষিত হয়, 
আলেম হয়, কিন্তু সভ্য, ভদ্র, শরীফ 
হতে পারে না, তার মধ্যে সন্ত্রম তৈরি 
হয় না, তার আচরণে কাঙিক্ষত 
পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। মানুষ 
তাদের থেকে নিরাপদ দূরতে থাকে। 
কিন্তু বরকতপুরী হুজুর শিক্ষার মূল 
উদ্দেশ্যকে ধারণ করেছিলেন। ফলে 
তার মাঝে শরাফত ছিল পূর্ণ মাত্রায় । 
বিষয়টি বংশ বা সনদ কিংবা 


সিলেটর প্রবীন আলেমে দীন আজাদ 
দ্বীনি এদারার সাবেক মহাসচিব 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল বাসিত 
বরকতপুরী গতকাল ১৬ ডিসেম্বর 
২০১৭ শনিবার সন্ধ্যা ৬.৩০মি, 
ইন্তেকাল করেছেন । ইন্নালিল্লাহি ওয়া 
রাজিউন। যার 
উপস্থিতিতে মজলিস গুলে গুলজার 
হতো তিনি আজ নীরব, নির্বাক, স্তব্ধ 
যাত্রী । তাকে মর্যাদাপূর্ণ বিদায় সংবর্ধনা 
দিতে সিলেটের এতিহাসিক আলিয়া 
মাদরাসা ময়দানে তার সালাতুল 
জানাযায় লাখো মানুষের উপস্থিতি তার 
ব্যাপক জনপ্রিয়তা, ব্যাক্তিত, 
গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে। 
জীবন মৃত্যুর বাগঢোর মহামহিম 
আল্লাহর হাতে এবং আমরা সবাই তাঁর 
ইচ্ছার কাছে সমর্পিত। প্রতিদিন 
অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর সংবাদ আসে 
এবং এতে আমরা শোকগ্রস্থ ও মর্মাহত 
হই; কিন্তু কিছু কিছু মৃত্যু আমাদের 
জন্য অপুরনীয় শুন্যতা বয়ে আনে। 
বরকতপুরী হুযুরের ইন্তিকাল আমাদের 
কেবল শোক সাগরে ভাসায়নি বরং 
এক অপুরনীয় ক্ষতি ও শূন্যতা তৈরি 
করে দিয়েছে। তার জীবন ও কর্ম নিয়ে 
অনেক কিছু লেখার আছে। আমরা 
ক্রমান্বয়ে লেখার চেষ্টা করবো । মহান 
আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস 
নসীব করুন। আমীন । 


লেখক: লেখক, গবেষক, বন্গন্থ প্রণেতা 
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মাহফুষ আহমদ 


জীবনে ভালো কোনো কাজ করতে 
চাইলে, আরও স্পষ্ট করে বলি, জীবনে 
কিছু হতে চাইলে ভালো বই অধ্যয়নের 
কোনো বিকল্প নেই। প্রচুর পড়তে 
হবে। তথ্যজ্ঞান সমৃদ্ধ করতে হবে। 
বিজ্ঞ শিক্ষকের তন্তাবধানে সে কাজ 
সবসময় জারি রাখতে হবে। পড়তে 
হবে এবং বারবার পড়তে হবে । আসুন 
8958 


মনে থাকে না? 

হুজুর! কিতাব তো অনেক পড়ি, কিন্ত 
মনে কিছু থাকে না? আচ্ছা! এই নাও 
খেজুর। এটা চিবিয়ে খাও। এবার 
বলো তো! তুমি কি বড় হয়ে গেছ? 
না। কিন্তু খেজুরটি তোমার সারা 
শরীরে ছড়িয়ে গেছে। বিক্ষিপ্ত হয়েছে 
প্রত্যক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। সম্পূরক শক্তি 
হিসেবে মিশে গেছে হাড়, রগ, নখ, 
চুল, চামড়া, গোশত প্রতিটির সাথে । 


ঠিক তেমনি! তুমি যে কিতাৰ পড়ো 
তাও কিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সেটা তোমার 


নির্ধারিত পড়ার সময় (ওই যুবক 
প্রতিদিন ৪-৫ ঘণ্টা অধ্যয়ন করে, 


ভাষাকে শক্তিশালী, তথ্যজ্ঞানকে সমৃদ্ধ, 
চরিত্রকে পরিমার্জিত, বলা ও লেখার 
ভঙ্গিকে উন্নত করে দেয়। যদিও তুমি 
তা না বুঝো। উিস্তাদ-শাগরেদের 


তুলতে আমার সামনে তার ব্যক্তিগত 
কার্ষপ্রণালী তুলে ধরলো । সে বললো, 
তার এই কার্ষপ্রণালী সাতটি গতিপথের 
সমষ্টি । আমি ওকে বললাম, এভাবে 
জ্ঞান বিষয়ক এত বেশি টুকিটাকি 
থেকে তুমি উপকৃত হতে পারবে না। 
বরং উত্তম হলো, তুমি তোমার 


মাশাআল্লাহ!) তিনভাগে বিভক্ত করে 
নিবে। ৫০% নির্দিষ্ট ওই বিষয়ের 
জন্যে; যার দ্বারা তুমি নিজ রিজক 
উপার্জন করবে অথবা যে বিষয়ে তুমি 
দক্ষতা, র্ুযুৎপত্তি ও বিশেষত্ব অর্জন 
করতে চাও । ২৫% ধর্মীয় পড়াশোনার 
জন্যে এবং ২৫% সাধারণ জ্ঞানের 


প্রত্যহ আধা ঘন্টা করে পড়ো তবে 
পাচ বছরে তুমি ওই বিষয়ের পণ্ডিত 
হয়ে উঠবে । অতএব খুব ভালো করে 
চিন্তা করো। আল্লাহ তোমাদের রক্ষা 
করুন।? 
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নাহু শাস্ত্রের প্রাজ্ব পণ্ডিত, ইমাম 
আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া; সা'লাব 
উপাধিতে প্রসিদ্ধ (জন্মঃ ২০০ হি.- 
মৃত্যু; ২৯১ হি.) ছিলেন বই পাঠে 
খুবই আসক্ত, আগ্রহী। সবসময় বই 
পড়তে থাকতেন । এমনকি রাস্তা দিয়ে 
হাটার সময়ও । ইতিহাসবেস্তাগণ তার 
মৃত্যুর ঘটনা এভাবে লেখেছেন যে, 
জুমুআর দিন সালাতুল আসর আদায় 
করে বই পড়ে পড়ে তিনি বাড়ি 
ফিরছিলেন । শেষবয়সে তার শ্রবণশক্তি 
কিছুটা লোপ পেয়েছিল; যার কারণে 
সবকিছু শোনতে পেতেন না। তো 
পথিমধ্যে একটি ঘোড়া ধাক্কা দিয়ে 
তাকে রাস্তার পাশের একটি গর্তে 
ফেলে দিল। সেখান থেকে বেহুশ 
অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হলো 
এভাবে বেহইুশই রইলেন। অবশেষে 
দ্বিতীয় দিন আপন মাওলার সান্িধ্যে 
পাড়ি জমালেন। 
আল্লাহ তাআলা যেন তার ওপর অশেষ 
রহমত নাজিল করেন এবং তার সকল 
সৎকর্ম কবুল করেন। আমিন। (দেখুন, 
ওফায়াতুল আয়ান; ইবনে খাল্লিকান, 
১/১০৪, দারু সাদির, বৈরুত, ১৩৯৮ 
হি./১৯৭৮ খ্রি। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ 


কীভাবে এই মহান আমানত সংরক্ষণ 
এবং পরবর্তীদের নিকট যথাযথভাবে 
পৌঁছাতে সচেষ্ট ও সক্ষম হয়েছিলেন- 


রিপিট করতাম । মাসয়ালায় যদি এমন 
কোনো দীর্ঘ কবিতা থাকতো; যার মাত্র 
একটি শেশাক এখানে প্রতিপাদ্য- 


এসব বুঝতে নিম্নে উদ্ধৃত এই তিনটি 
বর্ণনা একবার পড়ে দেখুন! 

১. হাফিয ইবনে হাজার (রহ.)-এর 
তাহযিবৃত তাহ্যীব (১/৬৭) গ্রন্থে 
এসেছে, মুহাদ্দিস আহমাদ ইবনুল 
ফুরাত ইবনে খালিদ আয-যাববী আবু 
মাসউদ আর-রাযী (রহ.) সম্পর্কে 
বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতিটা হাদীস 
পাঁচশত বার করে পুনঃপুন পাঠ 
করতেন। 


তথাপি আমি পুরো লম্বা কবিতাটি 
মুখস্থ করে ফেলতাম । (সিয়ার আ'লামিন 
নুবালা; যাহাবী, ১৮/৪৫৮) আমি-আপনি 
হয়তো এমন কঠোর পরিশ্রম করতে 
অভ্যস্ত নই, আমাদের হয়তো এমন 
সাধ, সাধ্য ও সাহস নেই- তদুপরি 


আমাদের পূণ্যবান _ পূর্বসূরিদের 
জীবনচরিত থেকে এজাতীয় বিষয়গুলো 


জেনে রাখা দরকার । যাতে করে এই 
ইলম আমাদের পর্যন্ত পৌছাতে 


২. হাফিয মিযযী (রহ.)-এর তাহ্যীবুল 
কামাল (১/৪২৪) গ্রন্থে এসেছে, 


সালাফে সালিহিন কী অসাধ্য সাধন 


জনৈক ব্যক্তি আবু মাসউদ আহমাদ 
ইবনুল ফুরাত রেহ.)-কে বলল, আমি 
তো হাদীস ভুলে যাই। তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন, তোমাদের কে এমন আছে, 
যে এক একটি হাদীস পাঁচশত বার 
করে পাঠ করে? লোকটি বলল, এটা 
আবার কে পারবে? তিনি বললেন, 
এজন্যই তোমরা হাদীস মুখস্থ করতে 
পার না! 

৩. হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী 
(রহ.)-এর সিয়ার আ'লামিন নুবালা 
(১১/৮৪) গ্রন্থে এসেছে, আব্বাস আদ 


আবু গুদ্দাহ (রেহ.)ও তার সম্পর্কে 
তদীয় কিমাতুষ যামান-এ আলোচনা 
করেছেন ।) 


ভালো বই 

ড. আবদুল কারিম বাক্কার 
হাফিযাহুল্লাহ তার বিনাউল আজইয়াল 
বইয়ে খুব সুন্দর একটি কথা 
বলেছেন। তিনি লেখেন, “ভালো 
লেখকগণ সবসময় ভালো লেখেন 
না।আর বইয়ের দোকানগুলোতে 
কখনও এমন ভালো বই পাওয়া যায়ঃ 
যার লেখক প্রখ্যাত নন।" 


এক হাদীস পাঁচশত বার! 

হাদীস সংরক্ষণে এ উম্মাহর পূর্বসূরিগণ 
কী পরিমাণ শ্রম বিসর্জন দিয়েছেন, 
কেমন ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং 


দুওরি বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন 
রাহ. কে আমি বলতে শুনেছি যে, এক 
একটা হাদীস যদি আমরা পাচশত বার 
করে না লিখতাম, তবে আমরা 


হাদ সসমূহ বুঝতে এবং সংরক্ষণ 
করতে পারতাম না। 


একটু চিন্তার খোরাক 

ফিকহে শাফিঈর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, ইমাম 
আবু ইসহাক আশ শিরাজী (রহ.) মূ. 
৪৭৬ হি.) নিজের শিক্ষাজীবনের 
স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, আমি 
প্রত্যেকটি কিয়াস বা ফিকহি মাসয়ালা 
এক হাজার বার রিপিট (তাকরার) 
করতাম । এক হাজার বার পূর্ণ করে 
ভিন্ন মাসয়ালার প্রতি একই পদ্ধতিতে 
মনোযোগী হতাম । অনুরূপভাবে আমি 
প্রতিটি দারস বা পাঠ এক হাজার বার 


দিয়েছেন, সেটা আমরা জানি এবং 
মনে রাখি । এসব জানার আরেকটি 
বড় ফায়দা এই যে, নিজেদের জ্ঞানের 
তুলনা করার দুঃসাহস যেন আমরা না 
দেখাই । 


লেখক: আলোচক, ইকরা টিভি, লন্ডন 


আজরাইল 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
আজরাইল ন্ঠুর ওরে 
ছোয়া দেয়নি বিবেক তোরে? 
হুকুম তামিল করতে এসে 
জানটা নেস হেসে হেসে 
ছোট্ট দুটি শিশুর মুখে 
হয়নিরে তোর মায়া? 

হুকুম দাতা ন্ঠুর বলে 
তোরও কিরে নাইরে দয়া? 
হুকুম দাতার কি যে খেলা 
অবোধ শিশুর 
সৃষ্টি জগত নামে 

সুখ সাগরে দুখের তরী 
ভাসায় ধরাধামে । 
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ক।বি।তা 


রঙ্গীন স্বপ 


মোহাম্মদ আমজাদ ইউনুস 

ইচ্ছে করে দিন দুপুরে উড়াই রঙ্গীন ঘুড়ি। 
ইচ্ছে করে মৎস্য হয়ে ঘুরতে সাগর দেশে 
ইচ্ছে করে যেতে গুলবাগে প্রজাপতির বেশে । 
ইচ্ছে করে খোকা হয়ে যেতে মায়ের কোলে 
ইচ্ছে করে একটু হাসতে সকল দুঃখভুলে। 
ইচ্ছে করে তুলে দিতে অন্ন অনাহারীর মুখে 
ইচ্ছে করে ভীষণ কাদতে তাদেরকষ্টে দুঃখে 
ইচ্ছে করে কলম নিয়ে লেখতে মনের কথা 
ইচ্ছে করে শিল্পী হয়ে আকতে মনের ব্যথা 
ইচ্ছে করে অহর্নিশি গাইতে প্রভুর গান 
ইচ্ছে করে দিতে জোরে বিশ্বাসের শ্লোগান 
ইচ্ছে করে গ্রন্থ পাঠে কাটাতে রাত-দিন 
ইচ্ছে করে খোদার রাহে করতে জীবন লীন । 


সান্তনা 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 

তুমি নব বেশে প্রাণখুলে হেসে আসবে এখানে ধেয়ে । 
তোমার পরশে হৃদয় হরষে-খুশিতে উঠবে দোলে, 
অতিশয় সুখ! সজল দু'চোখ! ঢলে যাব নিদকোলে! 
হৃদয়ের টানে চেয়ে পথপানে কেটে যায় দিবারাত, 
জলি তাপদাহে চোখ তবু রাহে অসহ তিলিসমাত! 
কত এল ঝড় লাগেনি তা ডর সয়েছি নিরবে বসে, 
বন্ধুরা এসে বাঁকাহাঁসি হেসে মজেছে রঙ্গ রসে! 

পথ চেয়েচেয়ে দু'কপোল বেয়ে ঝরেছে তপ্ত বারি, 
তৃষায় পা-তক যেন সে চাতক পাখিটির আহাজারি! 
বেলা প্রায় শেষ সে নিরুদ্দেশ হয়ত হবেনা দেখা, 
রাল অপুরণ খোলেনি তোরণ এ যে অদৃষ্টলেখা! 
করেছি ছবর এবার কবর যায় যদি যাক হয়ে, 
সমাধির 'পর রচুক সে ঘর নতুন আসন লয়ে । 

তবু আমি জানি আসবে সে মানি তুমুলগতিতে ধেয়ে, 
বিশ্বাসে আছি যদিও না বাঁচি সান্তুনা পাবো পেয়ে! 


জানুয়ারি*১৮ 


গেয়ে তব গুণগান 
শেষ হবে না মহিয়ান 
তুমি মালিক আল্লাহ। 
পাখির উড়াওড়ি 
মধুর সুর লহরী 
দৃশ্য মনোরম 
তোমার তুলনা তুমি 
হে প্রিয় অন্তর্ধামী 
তুমিই অনুপম। 
নদীর কলকল ধ্বনি 
বলে যায় একই বাণী 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
গেয়ে যায় পাখি 
কয় ডাকিডাকি 

তিনি মালিক আল্লাহ । 


নতুন বছর 

আয়েশা সিদ্দিকা আতিকা 
আজ যেন সব কিছুতে 
নতুনত্ের ছোঁয়া 

পালিয়ে যাচ্ছে তাই সব 
অমোঘ কালো ধোয়া। 
নতুনের মাঝে নতুনতৃ সব 
নতুন করে চাওয়া 
জীবনের সব স্বপ্রগুলো আজ 
হয় যেনগো পাওয়া । 

নতুন করে সাজাবো সব 
ঝড়বে পুরাতন সব 
আনন্দে আজ চারিদিকে 
করছে কলরব। 

নতুন বছর নতুন করে 
হোক সবার শপথ 

নতুন বছরের শুরু হোক 
করে আমল এবাদাত। 
বছরটা শুরু থেকেই যাবে 
অনেক বেশি ভালো 
প্রভৃগো চাই সবসময় আমি । 


দিচ্ছে না যেতে আগে 
রাখে পিছিয়েই 

যতই এগোতে চাই 
হারাই যে খেই । 


কাটাগুলো ধীর গতি 
দু নয় মোটে 

ফুলগুলো যেন আজ 
ভুল হয়ে ফোটে । 


বাড়ে না সময় কোন 
কমেও না আর 
পিছিয়েই রাখে পথ 
জীবন আমার । 


তাই আমি নিরুপায় 
সময়ের কাছে 
ঘড়িগুলো ভূত হয়ে 
ঘাড় ধরে নাচে! 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


স্বাস্থ্য ঠাণ্তীজনিত সমস্যা 


ডা. আফরোজা আকতার 


খতু পরিবর্তনে শীতের আগমন অবধারিত, তেমনি 
শীতকালে নানান স্বাস্থ্য সমস্যাও অনিবার্ধ। এ সমস্যাকে 
দূরে ঠেলে সুস্থ জীবনযাপন করতে হলে চাই বাড়তি 
সচেতনতা, বাড়তি সতর্কতা ও যত্র। শীতের তীব্রতায় 
ঠাণ্তাজনিত রোগ যেমন জর, হাচি, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট, 
হাপানি, নিউমোনিয়া, ব্রহ্কিওলাইটিস, কনজাংটিভাইটিস, 
কোল্ড ডায়রিয়া, আমাশয়, খুশকি, তৃকের সমস্যা, 
খোশপীচড়াসহ দেখা যায়। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের 
দুর্ভোগ বেশি হয়। 


সাবধানতা 

কিছু সাবধানতা এবং সাধারণ নিয়ম মেনে চললে 
অনেকটাই নিরাপদ থাকা সম্ভব । 

সব সময় সুষম পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ শরীরের রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় । 

৪ প্রচুর পরিমাণে শাক-সবজি ও ফলমূল খান। 

অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার খাবেন না। 

দূষিত খাবার ও পানির মাধ্যমে রোগজীবাণু প্রবেশ করে 

ডায়রিয়া-আমাশয় হতে পারে। 

ঙ বাসি-পচা বা রাস্তার খোলা খাবার এড়িয়ে চলুন । 

ফাস্টফুড জ্র্যাক্স এড়িয়ে চলুন। 

বিশুদ্ধ পানি পান করুন প্রচুর পরিমাণে । প্রয়োজনে 
হালকা গরম পানি পান করুন। 

কোনো নির্দিষ্ট খাবারে এলার্জি থাকলে তা পরিহার 
করুন। 

গ ধূমপান থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন। ধূমপান শরীরের 
সর্ব অঙের ক্ষতিসাধন করে। 

* নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, পর্যাপ্ত ঘুম এবং নিয়মিত ব্যায়ামের 
অভ্যাস করুন, এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 
বাড়ে। 

৬ অযথা চোখ কচলানো, গালে-নাকে হাত দেয়ার ফলে 
হাত থেকে জীবাণু সংক্রমিত হয়ে চোখ লাল হওয়া, 


ঠাপ্তাজনিত রোগ 

১. শীতের তীব্রতায় বাড়ে ঠাণ্তাজনিত রোগ। শীতের 
রোগগুলো সাধারণত ভাইরাস ও এলার্জিজনিত কারণে হয়ে 
থাকে । ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণেও কিছু রোগ হতে পারে। 
যদিও এসব রোগের প্রধান কারণ জীবাণু, তবু পরিবেশের 
তাপমাত্রার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে । শীতকালে তাপমাত্রা 
হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আর্রতাও কমে, যা শ্বাসনালীর স্বাভাবিক 
কাজ ব্যাঘাত করে ভাইরাস আক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায় । আরো 
সমস্যা হচ্ছে, দায়ী জীবাণুগ্তলো ধুলোবালি, আক্রান্তের 
হাচি-কাশি অথবা দৈনন্দিন খাবার বা ব্যবহার্য জিনিস থেকে 
শুষ্ক আবহাওয়ায় খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে । 


উপসর্গ 

শীতকালে সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হলে 

৬ শুরুতে গলাব্যথা, 

€ গলায় খুশখুশে ভাব, 

নাক শির শির করা, 

* নাক-কান বন্ধ হয়ে যাওয়া, 

নাক দিয়ে পানি ঝরা, 

৬ হাচি, হালকা জর, শুকনো কাশি, 

৪ পরে মাথাব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা, শরীর ম্যাজম্যাজ 
করা, 

৬ জ্বালাপোড়া করা ও পানি আসা, 

৬ দুর্বলতা, ক্ষুধামন্দা দেখা দেয় । 

মূলত শ্বাসতন্ত্রের ওপরের অংশের সংক্রমণে এসব উপসর্গ 

দেখা দেয় এবং সাধারণত ৫ থেকে ১০ দিনের মধ্যে 

এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। 

২. হাঁপানি: শীতকালে বাড়ে হাঁপানির প্রকোপ । এ ছাড়া 

খতু পরিবর্তনের সময়গুলোতে বিশেষত শরৎ, বসন্ত ও 

শীতকালে বাতাসে অসংখ্য ফুলের বা ঘাসের রেণু ভেসে 

বেড়ায়, যা হাপানির উত্তেজক উপাদান হিসেবে কাজ করে । 

৩. আর্থাইটিস: সর্দি-কাশি ফ্লুর মতো এতটা প্রকট না হলেও 

আরো অনেক রোগেরই তীব্রতা বাড়ে শীতকালে । বিশেষত 

আর্থাইটিস বা বাতের ব্যথা শীতে বেশি বাড়ে। 


৪. চর্মরোগ: শীতকালে বাতাসে আর্রতা কম থাকে। শুঙ্ক 


চোখ দিয়ে পানি পড়া, নাক দিয়ে পানি পড়া, নাক বন্ধ 
হয়ে যাওয়াসহ নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে । 

৬ সর্দি হলে নাক পরিষ্কারের জন্য কাপড়ের রুমালের 
পরিবর্তে টিস্যু ব্যবহার করুন। ব্যবহারের পর টিস্যু 
নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলুন। আপনার চারপাশ পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন রাখা আপনার দায়িতু । 


বাতাস তৃক থেকে পানি শুষে নেয়। ফলে অনেকের ঠোঁট, 
হাত-পায়ের নখ, তৃক শুষ্ক ও দুর্বল হয়ে ফেটে যায়। 
পরবর্তীকালে খোশপাচড়াসহ নানা চর্মরোগ দেখা দেয়। 
খুশকির সমস্যা বেড়ে যায়। 


৫. হাইপোথার্মিয়া: তীব্র শীতে অনেকের হাতের আঙুল নীল 
হয়ে যায়। শীত প্রতিরোধে কার্ষকর ব্যবস্থা না নিলে 
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স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


শরীরের তাপমাত্রা অতিরিক্ত কমে গিয়ে (হাইপোথার্মিয়া) 
মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে । 


চিকিৎসা ও প্রতিরোধ 

€ সর্দি-ভ্বীরের সময় বিশ্রামে থাকতে পারলে ভালো । গরম 
চা বা কফি খাওয়া যেতে পারে। হালকা গরম পানিতে 
লবণ দিয়ে গার্গল করা যেতে পারে । মধু, আদা, তুলসী 
পাতার রস, লেবুর রস খাওয়া যায়। এ ধরনের সমস্যায় 
সাধারণত ত্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন পড়ে না। জবর ও 
ব্যথানাশক এবং ত্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ কারো 
কারো লাগতে পারে । তবে অবশ্যই ওষুধ খাওয়ার আগে 
চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে । 

হাঁপানি রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শমতো 
প্রতিরোধমূলক ইনহেলার বা অন্যান্য ওষুধ ব্যবহার 
করতে পারেন। রোগীর থালা, গ্লাস, রুমাল, তোয়ালে 


সময় গরম কাপড় পরুন, এমনকি ঘরের ভেতরেও । 
পাকা মেঝের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে ঘরে চটি বা স্পঞ্জ 
পায়ে দিন। বাইরে গেলে অবশ্যই কানটুপি, মাফলার 
এবং জুতা-মোজা, হাত-মোজা ব্যবহার করুন। ঠাণ্ডা 
বাতাস সরাসরি যাতে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করতে না 
পারে, সে জন্য মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। 

৪ শীতকালে বাতাসে আর্্রতা কম থাকে। শুষ্ক বাতাস তক 
থেকে পানি শুষে নেয়। ফলে তৃক শুষ্ক ও দুর্বল হয়ে 
ফেটে যায়। পরে খোশপীাচড়াসহ নানা চর্মরোগ দেখা 
দেয়। প্রতিদিন সাবান মেখে গোসল করুন। গোসলের 
জন্য হালকা গরম পানি ব্যবহার করুন। সারা শরীরে 
ভালো কোনো তেল বা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে 
পারেন গোসলের পর। 

* মুখে হালকা করে লাগাতে পারেন ভালো কোনো কোল্ড 
ক্রিম। ঠোঁট শুকিয়ে গেলে ভ্যাসলিন, লিপজেল প্রভৃতি 


প্রভৃতি আলাদা রাখতে হবে। যেখানে-সেখানে থুথু, কফ 
বা শে-ম্মা ফেলা যাবেনা। 

৪ ছোটখাটো সর্দি-জ্বর, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকেই 
নিউমোনিয়া বা এ ধরনের বড় রোগ হতে পারে। তাই 
শিশু আক্রান্ত হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। 

ডায়রিয়া হলে স্যালাইন ও অন্য পুষ্টিকর স্বাভাবিক খাবার 


ব্যবহার করুন। জিভ দিয়ে বারবার ঠোঁট ভেজাবেন না। 
ঠোট শুকিয়ে গেলে শুষ্ক আবরণ টেনে তুলবেন না। 
সংক্রমণ থেকে বাচতে হলে হাত ধুতে হবে বারবার । 
বিশেষ করে কাজ শেষে ঘরে ফেরার পর অবশ্যই 
ব্যাকটেরিয়ানাশক সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধুতে 
হবে। 


খাওয়ান। ছোট শিশুর ক্ষেত্রে মায়ের দুধ খাওয়ানো বন্ধ 
করবেননা । 

» স্ক্যাবিস জাতীয় চর্মরোগ হলে পরিবারের সবার একসঙ্গে 
চিকিৎসার প্রয়োজন পড়তে পারে। 


অনেককেই খাবার পর যতটা যত্ব নিয়ে হাত ধুতে দেখা 
যায়, খাবার আগে তারা ততটা সময় নিয়ে হাত পরিক্ষার 
করেন না। অথচ খাবার আগে ভালোভাবে হাত ধোয়াটা 
খুবই জরুরি । 


শিশুদের ব্যাপারে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে 
হবে । তাই শিশুকে ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে দূরে রাখুন । 
প্রয়োজনে মাথায় সব সময় সুতি কাপড়ের স্কার্ফ বা টুপি 
পরিয়ে রাখুন। শিশু যাতে নিজে নিজেই পরনের কাপড় 
খুলে ফেলতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখুন । বেশি সময় 
খালি গায়ে রাখা হলে ঠাণ্তা লেগে যেতে পারে। এ 
কারণে প্রত্রাব-পায়খানা বা গোসল করানোর পর 
শিশুদের দ্রুত গরম কাপড় পরিয়ে দিন। আক্রান্ত ব্যক্তির 
সংস্পর্শে শিশুকে আসতে না দেয়াই ভালো। শিশু 
আক্রান্ত হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ডায়রিয়া 
হলে স্যালাইন ও অন্যান্য পুষ্টিকর স্বাভাবিক খাবার 
খাওয়ান । 

শীতকালে সচেতন থাকা আর কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে 
চলার মাধ্যমে রোগবালাই থেকে অনেকাংশেই মুক্ত থাকা 
যায়। যতটা সম্ভব ঠাণ্ডা বাতাস এড়িয়ে চলুন। ঠাপ্তার 


৪ ঘর পরিষ্কার রাখুন, যাতে ধুলোবালি না জমে । চাদর, 
বালিশের কভার নিয়মিত পরিষ্কার করে দীর্ঘক্ষণ রোদে 
শুকাতে দিন। কার্পেট ব্যবহার না করাই ভালো। 
বিশেষত শোবার ঘরে। কারণ কার্পেটের ফাকে জমে 
থাকা ধুলো শ্বাসনালীর রোগ বাড়ায়। একই কারণে 
রোমযুক্ত বালিশ, চাদর, লেপ-কাঁথা ব্যবহার করা উচিত 
নয়। 

দরজার বা ফিজের হাতল, ফ্যান-লাইটের সুইচ, 
টেলিফোন, টিভির রিমোট কন্ট্রোল সংক্রমণ ছড়ানোর 
অন্যতম জায়গা । জীবাণুনাশক দিয়ে নিয়মিত এসব স্থান 
পরিষ্কার রাখুন। রান্না করার সময় ধোয়া যাতে ওখান 
থেকে বেডরুম বা ড্রইংরুমে আসতে না পারে সে জন্য 
রান্নাঘরের জানালা খোলা রাখুন। 

সচেতন হোন এবং এই শীতে সুস্থ থাকুন, নিরাপদ রাখুন 
আপনার সন্তানকেও । 
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অত্র মাদ্রাসার প্রধান উপদেষ্টা ওমরগরণি এম-ই-এস. কলেজ এর অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস 
ও সংস্কৃতি এর বিভাগীয় প্রধান, সম্মানিত খতিব, হবরত-ওসমান (রাঃ) জামে মসজিদ, হালিশহর, 
সম্পাদক, মাসিক আত্-তাওহীদ, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম । 


রুল আল্লামাড আ ফ মখালিদ হোসেন (দামাত বারাক) এ ুরমর্শ পরিচালিত গরভিষ্ঠান। 
প্মামরাই 


২ ফুলে ছতছারীদের জনা নিযে এসেছি 
ম২০ কুরআন মাদ্রাসা €ি আরবী কোচিং সেন্টার এর সুব্যবস্থা । 
একদল দা হোস নার নর নারী এব আদশাবিান নাগরিধি / ৯২ 


৮ 
৬ ও ৪০ 
৭ উট) 


খেকে এবতেদারী 2ম তো পরব সপ ৮আন? 
রর 

লী 

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আলাদা-আলাদা আবাসিক এর সুব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের বিভাগ সমূহ 


__- ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার লক্ষে সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস ___ :% নূরানী: * কায়দা * আমপারা 
টিভি ক্যামেরা দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ডকৃত। 


পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্যাপন উপলক্ষে বায়তুশ শরফ আন্জুমনে 
শরফ মসজিদ তি 


হিফজুল হাদীস বিভাগ ফোর কানি় কায়দা বিভাগ 


২২টি মাদ্রাসার ২৫টি মাদ্রাসার 


২১টি মাদ্রাসার ৪৮ জন প্রতিযোগী ৫৭ জন প্রতিযোগী ৬৭ জন প্রতিযোগী 
অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে 


অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে 
প্রথম স্থান অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান, অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান । 


এ | যষ্জে মান ২ সিদ্দিকী 


ক্যাম্পাস £ সোনাশাহ্‌ মাজার রোড, ই | 
মোবাইল ৪ 01815-753266, 01715-739580, 01843-491 541 
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হযরতুল আল্লামা হাফেজ মাহবুবুর 
রহমান (রহ.)-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত 


২৮ নভেম্বর (মঙ্গলবার) বাদে এশা জামিয়ার দারুল হাদিস 
মিলনায়তনে মুশাআরা বিভাগের উদ্যোগে হযরতুল আল্লামা 
হাফেজ মাহবুবুর রহমান (রহ.)-এর স্বরণে এক মুশাআরা 
(কবিতা-আবৃত্তি) অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে 
সভাপতিত্ব করেন, মুশাআরা বিভাগের প্রধান ও জামিয়া 
সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল জলীল কাওকাব দা. 
বা.। স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামিয়ার মুইনে 
মুহতামিম ও সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা আবু তাহের নদভী 
দা. বা. বলেন, তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বুযুর্গ ও 
মুখলিস আলেমে দীন। জীবনের সিংহভাগ সময় তিনি 
দোহাজরী মাদরাসায় কাটিয়েছেন। তবে জামিয়া পটিয়াতেও 
তিন বছর খেদমত । এবং তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
আকাবিরদের পুরোপুরি অনুসরণ করে চলতেন। তিনি 
আরো বলেন, তার দরস প্রদান ছিল খুবই চমৎকার ও সব 
ধরণের ছাত্রদের উপযোগী । তার শুন্যতা অপুরণীয়। 
পাশাপাশি তিনি ছাত্রদের কাব্যচর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদান 
করেন। নিকটাত্রীয়সহ আরো উপস্থিত ছিলেন, 
আল্লামা মুফতি জসিমুদ্দীন কাসেমী, আল্লাম একরাম হুসাইন 
ওয়দুদী, আল্লামা আবদুল মান্নান দানেশ ও আল্লামা 
জাহেদুল্লাহ (দো. বা.) প্রমুখ উত্তাদগণ । 


শর্টকোর্সের বার্ষিক সীরাত প্রতিযোগতা অনুষ্ঠিত 

৫ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) বাদে মাগরিব জামায়ার দারুল 
হাদিস মিলনায়তনে শর্টকোর্স বিভাগের উদ্যোগে বার্ষিক 
সীরাতুন্নবী সো.) প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। এতে সভাপতিতু করেন জামিয়ার সহকারী 
শিক্ষাপরিচালক ও সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি 
জসিমুদ্দীন কাসেমী (দা. বা.)। তিন অধিবেশনে অনুষ্ঠিত 
প্রতিযোগিতায়, হামদে বারি তাআলা, নাতে রাসুল (সা.), 
কবিতা-আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের পাশাপাশি বাংলা- 
আরবি ও ইতরেজি বক্তৃতার প্রতিযোগিতা হয়। 


জানুয়ারি*১৮ 


. অনুষ্ঠানের চুম্বকাকর্ষণ অংশে “আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে 
. মহনবী (সা.)-এর ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভায় উদ্বোধনী 


বক্তব্য রাখেন, সীরাত প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার 
পরিচালক আল্লামা হাফেজ জাফর সাদেক দা.বা. । এরপর 
পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন, আল্লামা জাকারিয়া আলআজহারী 
(দা. বা.), জনাব মুস্তাফিজুর রহমান, আল্লাম আখতার 
হুসাইন আনোয়ারী (দা. বা.) ও আল্লামা ওবাইদুল্লাহ হামযা 
(দা. বা.)সহ প্রমুখ । 
আলোচন সভার পর উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার 
বিতরণ করা হয়। ইতঃপূর্বে সভাপতি সাহেবের মাধ্যমে 
বার্ষিক সীরাত প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্মারক “নবোদয়'-এর 
মুনাজাতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় 


১৯ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) বাদে মাগরিব জামিয়ার দারুল 
হাদিস মিলনায়তনে জামিয়ার একমাত্র সাহিত্য-সংগঠন 
দায়েরাতুল আদবের উদ্যোগে বার্ষিক সীরাত প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, দা*ইরার 
প্রধান ও জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা মাওলানা 
আবদুল জলীল কাওকাব (দা. বা.)। 
অনুষ্ঠানে আরবি-বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতার 
পাশাপাশি উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। 
পরিশেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ ও সভাপতির 
দোয়া-মুনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ইতি টানা হয়। 


বিশেষ দোয়ার আবেদন 

গত কিছুদিন যাবৎ রয়ীসুল জামিয়া আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালীম বুখারী (দা. বা.) ও জামিয়া সিনিয়র মুহাদ্দিস 
আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওসার নিজামী (দা. বা.) গুরতর 
অসুস্থ। অতএব সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইয়ের কাছে 
উত্তাযদ্বয় ছাড়াও সকল অসুস্থ উত্তাদে মুহাতারামের জন্য 
জামিয়া-কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন 
করা হচ্ছে। 


জামিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম দীনি শিক্ষানিকেতন, হাজারো 
আলেমে দীনের দীনি মাতৃক্রোড় ও আধ্যাত্মিকতার বাতিঘর 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া (জমিরিয়া কাসেমুল উলুম ) 
পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন ৮ও৯ 
ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতি ও জুমাবার) ২০১৮ অনুষ্ঠিত হবে। 
ইনশাআল্লাহ । জামিয়া-কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে উক্ত মহতি 
ঠা ধর্মপ্রাণ মুলমান ভাইয়ের প্রতি দীনি দাওয়াত 
। 


তথ্যসূত্র: নূর আহমদ তালহা 


) আত্তান্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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